ফেরদৌসী-চরিত। 


(স্থপ্রসিদ্ধ পারস্য মহাকাব্য “শাত নামা” 
রচগ্নিত্তা গজনীবাজকবি ফেরদৌমীব 
আবন বৃত্বাত্ত।) 


শ্রীমোজামেল হক-প্রণীত। 
[17708191058 715 5, 
11] 00819, 


শালা ১9 &ঢজঞাশর 
ডি 07 
7121৭] 
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ঢ0551051811) এ ০০2158 980169) 05455 
9150510% ৬ 1 & 17) 8০, 
৪--কড়ের! গোরস্থাত্ রোড.) কলিকাতা । 
বেয়াজ-উল.-ইস লাম প্রেসে, 
মোহাম্মদ রেযাঁজ উদ্দীন আহমদ কর্তৃক সুদ্রিত 
ও প্রাশিত। 

189. 


স্তুপ 





ক 


উৎসর্গ পত্র । 


ষে মহাত্মার পবিত্র নামে হৃদয় আনন্দ-রসে 
আপন,ত হয়, যিনি অমায়িক, সর্দালাপী, 
মিষ্টভাবী ও সবৃগুপ সমূহের আধার 
ছিলেন, সেই বঙ্গীয় মোন্লেম দমা- 
জের অন্ততম উজ্জল রত্ব ডভটন 
ও সেণ্টজেভিগ্লার্ঁপ কলেজ 
দ্বয়ের স্বর্গগত স্মযোগ্য 
আরবী ও পারন্যা- 
ধ্যাপক ভক্িভাজন 
মাননীয় 
জনাব মৌলবী মেয়টরাঁজ উদ্দীন আহমদ 
সাহেবের , স্মরণোদ্দেশে 
এই 
ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি 
আত্তরিক 


ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
সহ 
তদীয় পৃথিত্র নাষে | 


উৎসগাঁকৃত | 
হইল। 





জার 


বিজ্ঞাপন। 

“মহর্ষি মন্সুর” প্রচারিত হওয়ার পর অনেক সম্ধগয় 
পাঠক এই পুম্তকের অন্য আত্তবিক আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। কিন্ত এতদিন নানা কারণে তাহাদের সে 
আকাঙ্া পূর্ণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে পরম করুণা- 
ময় বিশ্ব-বিধাতার অপার অনুগ্রহে এবং তাহার প্রিক্নতম 
পরিত্র প্রেরিত পুরুষ প্রবরের অন্ুকম্পায় ফেরদৌনী- 
চরিত বঙগীর পাঠক মণ্ডলীর কর-কমলে সাদরে সমর্পণ 
করিতেছি । তাহার| কৃপা বিতরণ পুরঃসর গ্রন্থের বিষয়, 
ভাব ও ভাষাগত ভ্রমপ্রমাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া 
মহৎ জীবনের মহৎ ভাব গ্রহণ ও গুণগরিমার সমাদর 
প্রদর্শন করিলেই আমি চরিতার্থ ও বাধিত হইব। 

পরিশেষে ইহাও অবশা বক্তব্য যে, আমার পরম বন্ধ 
শ্রীযুক্ত মুন্পী আবদর রছিম পাছেব সম্পাদিত মানিক 
“মিহির” পত্রে এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রথম প্রকা- 
শিত হয় । এক্ষণে তাহাই পরিবর্তিত,ও পরিবর্ধিত আকারে 
পুনজ্রিত হইল) কিন্তু সেই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নূতন 
বিষয়ের সমাবেশ এক্ুপভাঁবে সমাহিত হইয়াছে যে,এক্ষণে 
ইহাকে একখানি সম্পূর্ণ নৃতন গ্রন্থ বল! যাঁইিতে পারে। 


শান্তিপুর, জেল] নদীয়] ) , 
] শ্ীমোজান্মেল হুক্‌। 
১৩৭৫ শীল. ১৫ই আশ্বিন। 


শুদ্ধিপত্র। 


প্রুফ সংশোধনের দোষে গ্রন্থ মধ্যে অনেকগুলি ভূল 
*রুহয় গিক্াছে। তন্মধ্যে নি্বোক্ত কয়েকটা গুরুতর তুল 
স্পাঠকগণ পাঠাগ্রে সংশোধন করিয়। লইবেন। 


পৃষ্ঠা। 

থা 
ছি 
২৩ 
৪ 
২৫ 
২৫ 
৩৪ 
৫৬ 
৬ 
৬৩ 


৭১ 


পংক্তি। 


১৯ 
১৭ 
রণ 
৯৯ 
১৬ 
২০ 


১৭ 


৮১২ 


সঙ 


হ 


সা 


ভুল। গুদ্ধ। 
স্বরূপ! হরূপ 
খরবের! আরবের 


প্রতিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত 
জ্রাতাকে ভ্রাতাফে 


মঙগল মায়ায় 

শত অশুভ 

অস্ত্রযথা অস্ত্র যথ! 
মনোনিবেশন মনোনিবেশ 
প্রতারণ প্রভারণ! 
শাস্তি শাস্কিবারি 


ভর, ভয় 





২৪০৩ 


উপক্রমণিকা । 


গ্রাীন ভাষা পারসী অতি মধুব, মনোহর ও সর্ব্বা- 
স্থনর ভাষা । ইহার লাপিত্য, সৌন্দর্য্য ও মৌপিকত্বের 
সহিত অন্য ভাষার তুলুন! করিয়া দেখিলে, সুজলিত 
আরব্য ও সংস্কৃত ব্যতীত অপর একটাও সমকক্ষতাক় 
দণ্ডায়মান , হইতে পারে না । এই অনন্তপাধারণ 
কারণ বশতই পাঁরমী ভাষ। সভা সমাজে সমাদৃত ও জগ্রৎ- 
প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । ইঠার দাহিত্য-শাখা অতি 
বিশাল ও ন্ুদূর-প্রসারিত। সেই সুধাময় ফল, সৌনাধ্য- 
ভাগ্ডার ফুল, ও স্গিগ্ক সদ ছাঁয়। সমন্বিত শাখাতঙ্গে 
উপবেশন করিলে অজ্ঞান জ্ঞানভূষিত, সম্তপ্ডের তাপ বিদুরিত, 
হু্নীতিজ্ঞ নীতিপরায়ণ, ভীক উৎসাহশীল ও নীল হৃদয় 
মধুর রসাতিধিক্ত হা থাকে. তাহার আর সন্দেহ নাই ।. 


৮ ফেরদৌসী-চরিত। 





এই ভাষায় যত মুল্যবান ও উৎকৃষ্ট উৎকষ্ট গ্রন্থ আছে, 
অন্য কোনও ভাষায় তাদৃশ নাই। সুতরাং ইহাকে 
বিবিধ সদগ্রস্থের আকর বলাযাইতে পারে । দেই আক- 
রের অদ্বিতীয় জ্যোতিশয় মহামূল্য কোহিনুর শাহ_নাম!। 
শাহলামার তুল্য চিত্ব-চমৎকারী, হদয়োন্সাদক লুবুহৎ 
ধতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ অতি বিরল। সেই জন্তই আজ 
পৃথিবীর সভা সমাজে শাহনামার এত আদর, এত 
গৌরব। এমন কোন সভ্য জাতি নাই, শাহ নামা যে 
জাতির সাহিত্য-ভাগ্ডারের শোভাবর্ধন করে নাই, এমন 
কোন সভ্য সমাজ নাই, ধাহারা ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ও 
অপূর্ব্ব লালিত্যে মুগ্ধ নহেন। তাই বলিতেছি, যত দিন 
জগৎ সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত থাকিবে, কবি ও কাব্যের 
সম্মান থাকিবে, পারস্ত সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, তত 
দিন কোনক্রয়েই ইহার চিরস্তন মর্যাদার অনুমাত্রও অপচন্ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। 

এক্ষণে শাহনামা কি? তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান 
কর! আবশ্যক। এই গ্রন্থে প্লাচীন পারস্যের ইতিবৃত্ত, 
আদ্যোপান্ত কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে । ইহ! পাঠ" 
করিলে তদেশীয় পুর্বভন নৃপতিবৃন্দের কীর্তিকলাঁপ, 
মাচার-ব্যবহার, সমাজ-সত্যত, সুমর-কৌশল, শাদন- 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯ 





প্রণালী, লোক-চরিত্র প্রভৃতি অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক 
বিষয় অবগত হইতে পার! বাপ) হ্থতরাং ইহাকে প্রাচীন 
পারস্থ সাআজোর সুবৃহত্ দর্পণ বলা যাইতে পারে। 
পাঠক এতৎ পাঠে ধতই অগ্রসর হইবেন, ততই নব-রলের 
জীবস্ত প্রতিম! সকল দর্শনে কখন করুণ-রসে দ্রবীভূত 
হইয়া অজত্র ধারে অশ্রু বিসজ্জন করিবেন, কখন যুবক- 
যুবতীব পবিত্র প্রেমালাঁপ শুনিয়া অনির্বাচনীয় আনন্দ 
উপভোগ করিবেন, কখন বীরের শৌর্ধ্য-বীর্ধ্য অবলোকনে 
বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া অতুল উৎসাহে স্কীত হইয়া উঠিবেন, 
কখন বা পাপের বীভৎস কাঁলিমাময় চিত্র দর্শনে স্তম্ভিত, 
ভীত ও বিশ্মিত হইফ়! অধোবদনে নিস্তব্ধভাব ধারণ 
করিবেন, ইহা আমা! অবলীলাক্রমে উচ্চকণ্ঠে বলিতে 
পারি। ফলতঃ শাহনাম! যে সর্বশ্রেণীর পাঠকেরই 
সম্যক সন্তোষদায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই 
মহা গ্রন্থ যষ্টি সহত্র শ্লোকে গ্রথিত? রচয়িতা মহামনস্বী 
কবিবর মণ্ডলানা শেখ আবুল কাঁসেম ফেব্রদৌসী । 
ফেরদৌসী পারম্ত-সাহিত্যি-গগনে সংখ্যাতীত ' নক্ষত্র মধ্য' 
স্থিত সমুজ্জল পূর্ণ চন্ত্র স্বরূপ এবং তীগ্গার কবিভামালা 
কাব্য জগতে নল্ন-কাননের পারিজাত পুলপ স্বরূপ । 
ভীহার মহাকাব্য শীহনীম। সমুজ্দল রত্-রখখনি হইতে 


১০ ফেরদৌসী-চরিত। 


শ্রে্। যে কাব্যের এত গুণ, এত খ্যাতি, এত গৌরব; 
যে কবির এত সম্মান, এত আদর, এত প্রতিপত্তি, যিনি 
অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে “কীর্তি যস্য সজীৰতি” এই মহা- 
বাক্যের অলস্ত নিদর্শন রাধিয়! গিষাছেন, যাহাক্ে ইউরো” 
পীয় মনম্বীগণ প্রাচ্যরাজ্যের হোমর (0161 0101১3 1990) 
নামে অভিহিত করিয়াছেন, সমবের বিবর্তনে ঘিনি 
ইংলগ্ডের কবি ম্পেন্নার ও ইটালির কবি দ্বাস্তের জীরনের 
অবস্থাভাগী হইয়াছিলেন, চক্রিত্র বর্ণনে যিনি কোন কোন 
স্থলে মিন্টন-শেক্স পীয়র হইতেও সিদ্ধহস্ত, যিনি স্বভাব- 
সিদ্ধ কবিত্ব বলে নব*রসে গঠিত করিয়া ভূবনবিথ্যাত 
শাহনামার প্রাণ প্রতিষ্টা কবিয়া খ্িয়াছেন, (১) সেই কবি- 
কুল-শিরোমণি অমর পুরুষ মহাত্মা ফেরদৌসীর অপূর্ব 
জীবন-কাহিনী অবগত হুইবার জন্য কাহার ন! এঁকান্তিক 








আগ্রহ জন্মিতে "পারে? 

ফেবদৌদীর বাল্য জীবনের ইতিহাস সন্তোষ জনক- 
পে অবগত হইবার কোন উপায় নাই; তাহার 
সাহিতা-জীবন বৈচিত্রাময় ঘটন্ঠুঞজে পরিপূর্ণ । নেই 


পিপসস্প 


(১) অনৈক খ্যাতনাম। বঙ্গলেখক ফেরদৌবীকে “আদিরসে তিনি বিদ্যা- 
গতি, বিরহ বর্ণনায় তিনি ভারত চক্র, এবং করুণ বসে তিনি বালমীক্ষি* 


ছিলেন বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১১ 








সকল ঘটনায় কবির অমানুষিক তেজন্বিতা, অতুলনীয় 
ধৈর্য্য, অপুর্ব অধ্যবসায়, অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং 
বিপদে অস্ম সাহসিকতা ও কার্যাতৎ্পরতার বিষয় 
বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে । বদি তিনি এ সমস্ত 
সদগুণাধিকারী না হইতেন, যদি তাহার অন্তঃকরণ সৎ- 
লাহন ও কোমলত্বে স্বগঠিত ন! হইত, তাহ! হইলে তিনি 
পরিণামে এক জন প্রথিতনামা! পণ্ডিত বলিয়া কখনই 
খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন না এবং সমগ্র সভ্য জগৎ 
তাহার নিশ্ম্ল যশের উচ্চ নিনাদদে কখনই প্রতিধ্বনিত 
হইত ন1। যে সমস্ত অনিবাধয ঘন! পরম্পরায় বিজড়িত 
হইয়া তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ বীর পুকষের স্তায় স্বীয় শুভ 
সঙ্কল্প হদয়ে পোঁষণ কম্দত গন্তব্য পথে অগ্রসর হুইয়া- 
ছিলেন, আমরা ততৎ্সসুদয়ের যথাশক্তি বিশ্লেষণ সহকারে 
তাহার শিক্ষাপ্রদদ জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। 


সী 9 পপি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
জন্মবৃত্তান্ত ও বিদ্যাশিক্ষ!। 
কবিকুলত্রেষ্ঠ মহাত্মা! ফেরদৌসী পারস্তের অন্তর্গত 
খোরাদান প্রদেশস্থ তুন্‌ নগরে ৯৪৭ খুষ্টাব্দে জন্ম পরি- 


১২ ফেরদৌসী-চরিত। 





গ্রহ 'করেন। এই জন্ত তিনি ফেরদৌদী তুমী বৃলিয়া 
আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু ফেরদৌসী ইহার প্রক্কত 
নাম নহে। ইহ] তাহার একটা উপাধি মাত্র। একদা 
গজনি-অধিপতি অমিততেজা৷ সুলতান মাহমুদ তাঁহার 
স্বর্ম-সুধা-নিস্যন্দিনী অপুর্ব ক্বিতামালা শ্রবণ করিয়। পরম 
প্রীতিলাভ করেন এবং ভদীয় গুণগ্রাহী সভালদবর্গ বিমুগ্ধ 
হইয়া! কবিকে শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হন। 
ইহাতেই গজনীশ্বর মাহ সুদ তাঁহীকে এই “ফেরদৌসীস্নামে 
অভিহিত করেন। ফেরদৌসী শবের অর্থ বায় ৷ এইবপে 
সুলতান এবং তদীয় অমাত্যবর্গ কর্তৃক তিনি আরও বিবিধ 
গৌরবান্বিত নামে বিভূষিত হইয়াছিলেন) কিন্তু সাধারণতঃ 
তিনি ফেরদৌসী নামেই পরিটিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন; 
এবং অস্ভাবধি পৃথিবীর এক গ্রা্ত হইতে অপব প্রান্ত 
পর্য্স্ত সেই “মনোমোহন আখ্যাতেই পরিকীন্তিত হইয়া 
আমদিতেছেন। 


ফেরদৌসীর প্রকৃত নাম আবু-অল কাসেম (১) যে 








০) দৌলত শাহ কৃত “পাঁরসিক কতিদিগের জীবনী” গ্রন্থে ফেরদৌসী 
হৃখার্থ নাম হাসান এবং ভাহার পিতার নাম ইস্হাক শরিফ শাহ.। 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এই শরিফ শাহ আবার তুস্‌ নগরের 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৩ 





পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহ! বর্ধিষু ও হিশিষ্ট 

ধন সম্পত্তিশালী না হইলেও নিতাস্ত অসন্ত্ান্ত ছিল না) 

যাহাতে আপনাদিগের শিশুসস্তান শৈশবে সংশিক্ষা 

প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ কৰ্নত সুখ- 

শ্ষচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পমর্থ হয়, এই পরিবারের 

তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ ফেরদৌসীর 

পিত৷ মওলানা আহমদ এক জন সদ্দিদ্বান্‌, সন্তরাস্ত ও বিজ্ঞ 
লোক ছিলেন। সমাজে ডাহার সন্মীনও কম ছিল না। 
স্থতরাঁং তাহার পুত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া! ভবিষাৎ কালে 
আশ্চর্ধা শক্তিশালী মহাপুরুষ বলির! বিখ্যাত হইবেন, 

তাহার আর বিচিত্র কি? এইদূপ কথিত আছে যে, যে 

দিবদ ফেরদৌসী ভূমি হয়েন, তাহার পুর্ব রজনীতে 
তীছার পিত| এক অপুর্ব স্বপ্ন (১) সদর্শন করেন। সেই 
একটা বাগানে মালীব কাধ কর্রিঘা জীবিকা? নির্বাহ করিতেন, 
ইহাও লিখিত হইয়াছে। কিন্ত এই মত ষে কতদূর সমীচীন, 
বিজ্ঞমগুলী ভাহাৰ বিচার করিবেন ) 

(১ জগতের মহাপুকষদিগের আবিভাবের ূ্বসূচী স্বরূপ এইরূপ 
অনেক অলৌকিক ঘটনাকটসগাবেশ দেখিতে পাঁওয়। যায়| ফলে সেই 
সমস্ত ঘটনার অধিফাংশ যে অনেক স্থলে সহামূলক, তাহার আর 
সংশয় নাই । 


১৪ ফেরর্দৌসী-চবিত। 





প্বপুটী এইবূপ,-তিনি নিপ্রাবেশে দেখিলেন, যেন পশ্চিদ 
দিক হইতে কি এক অভূতপূর্ব অস্ক,ট মধুর ধ্বনি সমু- 
খিত হইয়া অনিল নিঃম্বনে ভাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। 
সেই অমৃতবর্ধী বঙ্কার অপার্থিব, অতুলনীয় ও অত্যন্ভূত, 
তিনি জীবনে কখন সেরূপ শুনেন নাই, ধরাধামে তাহ? 
সস্তভবে না, বীণাবেণু সে" স্বর জানেনা। অনস্তর সেই 
দ্বর লহরী সহযোগে চতুর্দিক শব্দায়মান করিয়া অসংখ্য 
সাধুবাদ হইতে লাগিল, যেন স্ব্গমর্ত্যে ফুল খেলিতে 
লাগিল। তিনি এই আশ্চর্য্য ম্বপ্র দেখিয়া জাগরিত 
হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তক্তি সহকারে ঈশ্বরের নামো- 
চ্চারণ পূর্বক ছুই হস্ত তুলিয় প্রার্থনা করিলেন। 
তাহার আর নিদ্রা আদিল না, *উদ্দিগ্রচিত্তে ত্রিযামার 
অবশিষ্ট সময় জাগ্রত অবস্থার কাটাইলন। পরে প্রত্যুষ 
কালে যথাগীতি, প্রাতঃক্ৃত্য সমাপনাস্তে স্বপ্নের ফলশ্রুতি 
বাসনায় কোন শান্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ বাক্তির নিকট গমন করেন। 
এই ব্যক্তি ইস্লাম ধশ্ম-শাস্ত্বে পরম পণ্ডিত ও গভীর 
তত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি শ্বপ্নবৃত্বাস্ত আদ্দ্যোপাস্ত শ্রবণ 
করিয়া ফের়দৌপী-জনককে সম্বোধন করিয়। প্র্চুল বদনে 
কছিলেন্ণকোন চিন্তা নাই? স্বপ্নের ফল অতি সন্ভোষ- 
জনক, য়ে সুকুমার শিশু শুভ লগ্নে তোমার গৃহের 


মিটি, 
মিড টিবি 
শোভা বর্ধন করিয়াছে, কালক্রমে তাহার ন্ুবিমল য্‌শো- 
শশধরের সমুজ্জল প্রভাঙ্ধ বিশ্ব-ভূমখগুল প্রতিভাসিত হইবে। 
জগদীখরের কৃপায় সে এক জন শ্রেষ্ঠ কৰি হইবে, তাহার 
নিরুপম কাব্যামৃত পানে মানব্গণ তৃপ্তিলাভ করত চির- 
পন তাহার মাহাত্ম্য কীর্ভন করিবে, তুমি ধন্য হইবে ।” 
এই গুভজজনক বাক্য শ্রবণ করিয়। পিতার আনন্দের 
সীম! রহিল না; আহ্লাদে তাহার হৃদর নাচিয়া উঠিল) 
লাহসে বুক ভরিয়! গেল, স্কত্ির ফোয়ারা তাহার বদন- 
মওলে ক্রীডা কবিতে লাগিল। আজ যেন তিনি কত 
নরত্ব, কত মণি-যাণিক্য লাভ করিলেন। না করিবেনই 
1 কেন? জগদীশ্বরের প্রলার্দে যে চিরানন্দদ্রাগ্নক পুত্র- 
বর আজু প্রাপ্ত হইলেন, মণিমাণিক্য কি? ষণিমাণিক্যের 
[গার হইতেও কি তাহ শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্চনীয় নহে? ফলতঃ 
এ জগতে এতাদৃশ শুভাদৃষ্ট অতি অন্ন লোফের্‌ই ঘটিয়! 
থাকে । 
অতঃপর ফেরদৌসীর পিতা। মওলানা আহ অদ স্বপ্ন- 
কাহিত উচ্টাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ কৰিয়। পরম যত সেই 
নবজাত সুকুমার শিশুর” লালন পালনে যনোনিবেশ 
ফরিলেন । জননীর কোমল হস্তের গঠনে ও পির্তীর 
অক্লাস্ত তীক্ষ তত্বাবধানে কুমার শুক্ু পক্ষের শশী-কলাগ্” 


5৬ ফেরদৌসী-চরিত। 








ন্যাক্স দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, যথাকালে 
বিদ্যাশিক্ষার্থ নিয়োজিত করা হইল। স্বশ্বং মওলান! 
সাহেব পুত্রের শিক্ষাগত স্থানীয় হইলেন। স্থতরং শিশুর 
প্ররূতিগত ভাবের সামগ্রস্য রক্ষার সহিত তদীয় শিক্ষা- 
কার্য চলিতে লাগিল। ক্রমে মতই বয়োবৃদ্ধি হইতে 
চলিল, ফেরদৌসীর শিক্ষান্গুরাগ ততই পরিবর্ধিত হইতে 
থাকিল। এবং শ্বকীষ স্বভাবসিদ্ধ তেন্থিনী গুতিত্ভা: 
বলে ও পিতার স্ুপ্রণালীবদ্ধ শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রভাবে 
অর দিনের মধ্যেই সব্ব্ণ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করত 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাঁতাপন্ন.হইলেন ! 

তুস্‌ নগরের পাদদেশে একটা নদী প্রবাহিত ছিল 
প্রতি বৎসর বর্ষা সমাগমে তাঁহার জলরাশি স্কীত হই 
সমগ্র নগর প্লাবিত করিত। তাহাতে নগরবামিগণে 
যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও সমূহ ক্ষতি হইত এবৎ দীনছুঃী 
দিগের ছুর্গতির ইয়তা থাকিত না। পশুপাল খাদ্যাভাত 
পীড়িত, ওজলল্রোতে কত গৃহ ভূপিতত হইয়া ভর্রস্ত 
পরিণত হইত। রাজা বা রাজপ্রতিনিধির ক্জাদৌ সেদিকে 
দুটি ব বন্ধ ছিল ন1। কিন্ত তদবলোকনে করুণ-হদর 
ফেরছ্ৌনীর কোমল মূনদে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। 
তিনি সর্বদাই সেই দৈব উৎপাত নিবারণার্থ বিজনে 
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চিন্তাকরিতেন। কিন্ত নিরুপায়-_সাধ্যের অতীত। দরি- 
ত্রের মহৎ কার্ধোর দস্কর, সঙ্কল্পেই পর্যবসিত হইয়া থাকে, 
কার্যে পরিণত হওয়া! বড় কঠিন কথ! ! দেই জন্ত তিনি 
নিরস্তর ক্কু্ভাবে বপিতেন “যদি পরম কারুণিক পরমে- 
স্বরের প্রসার্দে কথন আশাম্ুবপ ধনোপার্জন করিতে 
পারি, তবে এই নিদারুণ ক্লেশের হাত হইতে নগরবাসী 
প্রজা সাধারণকে রক্ষ। করিব, প্রস্তর খও দ্বার! নদীতটে 
এরূপ এক সুদৃঢ় ও উন্নত বীধ প্রস্তত করিয়া দিব 
যে, জলরাশি সহস্ত গুণে উচ্ছূগিত হইলেও যেন নগরের 
'কোনরূপে অনিষ্ট সাধন না করিতে পারে।” দরিদ্র 
ফেরদৌনী মহুতের উচ্চাভিলাষ, এই শুত সক্বল্প হাদনে 
পোধণ করিয়! কালাতিপাত করিতে লাগিলেণ। 





সপ 070 এ 
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শাহনামা গ্রস্থোৎপত্তির মূল সূত্র । 


প্রাচীন ইতিবৃ তকারদিগের লিখিত বিবরণে অবগত 
হওয়। যায় যে, পারন্তের সাগানবংশীয় শেষ নরপন্তি 


১৮ ফেরদৌসী-চবিত। 





এজ্দিগোর্দ(১)অভীব বিচক্ষণ, সদৃগুণশালী ও বিদ্যোৎসাহী 
ছিলেন। ভিনি প্রাচীন পারসা সাম্রাজ্য সংশ্লিষ্ট রাজ- 
উপাখ্যান ও ইতিহাসাদি সংগ্রহে প্রভূত প্রয়াস স্বীকার 
কৰিয়াছিলেন। তীহার অনুমতিক্রমে পারস্যরাজজ কযু- 
মোমের রাজত্বকাল হইতে মহারাজ খোস্কর সিংহাস- 
নারোছহণ পধ্যন্ত ধারাবাহিকবপে এক প্রকাও গ্রন্থ লিখিত 
হয়, তাহার নাম “দায়ের-অঙর-সুলুক” বা বোস্তণানামা। 
বোস্তানাম! অন্থান্থ গ্রস্থের সহিত বাজবীয় পুস্ভকাগারে 
রক্ষিত হইয়াছিল। অঅনভ্তর যখন আরবী্গ্রণ মহামতি 
খলিফা হজরত ওমরের কর্তৃত্বাধীনে ইস্লামের উন্নতি ও 
বিস্তৃতি মানসে হবলপ্ত উৎসাহে ও অগ্রতিহার্য্য প্রতাপ 
পারন্য সাম্রাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন, সেই সময়ে 
ইহ! লুঠিত দ্রব্যাদির সহিত আরবভূমে নীত হয়। আরব) 
হইতে ইহা ফ্রমান্যয়ে ইতথীয়োপিয়া (২), ভারতবর্ষ ও খোর”! 





€১) ই'নি হ্ুপ্রসিদ্ধ ন্তায়পরায়ণ ও সদিচারক পারস্য স্রাট নওশে 


ওয়ার শেষ বংশধর, হিজবীর প্রথম শতাব্দীর প্রাবস্ত সময়ে পাঁজত্ব 
করিতেন। হানি আরবেরা অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী দিতাঁয় থলি 
মহাত্মা হজরত ওমর প্রেরিত বিজয়-বাহিনী কত্তুক পরাজি 
ও রা্ধাত্রষ্ট হন। 


| ৫) মিসরের দক্ষিণস্থ জনপদ,--আবিসিনিয়] ও পূর্ব হৃদান। 
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সান প্রদেশে আইসে। পরে সামানী বংশের জনৈক 
বিদ্যোতৎসাহী নরপতি তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি দকিকীকে 
এই গ্রন্থ কাব্যাকারে রচনা করিতে অনুমতি করেন। 
কবি দকিকী রাজাঙ্ঞায় হৃষ্চিন্তে গ্রন্থরচনায় মনোযোগী 
হয়েন। কিন্ত তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ব সহকারে 
শীঘুই সহ কবিতা প্রন্তত করার পর, গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ 
আপনার ছুর্ত্ত পরিচারক কর্তৃক নিহত হওয়া, গ্রন্থ- 
রচনা একেবারে বন্ধ হুইয় বায়, বহুকাল যাবত অপর 
কেহই উক্ত দুরূহ কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 

'অনস্তর অদ্বিতীত্প তেজোবীর্যাশালী দিপ্বিজয়ী তৃপতি 
স্বলতান মাহমুদ সবক্রগী্ন, যিনি সমগ্র পৃথিবীর এক- 
চ্ত্রাধিপতি হইবার উদ্ঠাভিলাষে স্ুদূরবর্তী তাইগ্রীদের 
উপকূল ভাগ হইতে নিম্মল সলিল গঙ্গা নদীর শস্যশ্যামলা 
উত্বর। ভূমি পধ্যস্ত এবং তাতারের তুষার ধবলিত উচ্চশৃঙন 
পর্বতমালা হইতে ভারত মহাসমুদ্রের বেলাভূমি পর্য্যস্ত 
আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, স্বীয় রাজত্বের 
গৌরব বৃদ্ধি অভিপ্রায় পারশ্ত দেশীয় প্রাচীন রাজাদিগের 
এক ইতিহাস সম্কলন করিতে সঙ্কপ্প করেন। তিনি নবয়ং 
বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বানেরও অতিশয় ন্ব'ন করিতেন £ 
তজ্জন্ত তাহার রাজন্তা অনেক কবি এবং পশ্তিতমণ্ডলীতে 








২5 ফেরদৌসী-চরিত। 








সুশোভিত ছিল। তিনি স্বীপ্ন সঙ্কল্প কার্যে পরিণত 
করণার্থ সেই সমস্ত পণ্ডিতকে অনুমতি করেন। তাহারা 
যকালে এক যোগে এই বহু শ্রমসাধ্য কঠিন কার্য সম্পাদ- 
নার্থ ঘটন! পরম্পরার সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সেই ন্ময়ে 
দৈবক্রমে এক খণ্ড বোস্তান।ম! সুলতান মাহমুদের হস্ত- 
গত হয়। লুলতান সেই অজ্ঞাত ও অশ্রু পূর্ব গ্রন্থ দর্শনে 
সাতিশয় চমত্কৃত ও অত্যন্ত পুলকিত হয়েন এবং তন্মধ্য 
হইতে সাতটা বিষয় নির্বাচন পুর্র্বক সাত জন রাঁজ- 
কবিকে রচনা করিতে প্রদান করেন, উদ্দেশ্য-_-কবি 
সপ্তমের মধ্যে যিনি রচনার পারিপাট্যে, শব্বিন্তাসে ও 
মাধুধ্যে সর্ধোচ্চ স্থানে অন্বিষিত হইবেন, স্থলতান 
তাহারই উপর গ্রন্থ প্রণয়নের ত্মরার্পণ করিবেন। এই 
পরীক্ষাস্থলে রাজকবি আন্সারী সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতি 
পন্ন হন। তিনি রোস্তম ও সৌঁহরাবের উপাখ্যান এক 
হুদক়গ্রাহিণী ওজন্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, 
স্থলতান মাহতুদ তদীয় অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি, অসাধারণ 
পাত্ডিত্য ও হুচার লিপিকুশলতায় বিসুগ্ধ হইক্া গ্রসন্নচিত্তে 
সমর গ্রস্থ তীহাকেই রচনা! করিতে নিয়োজিত করিলেন। 
এই সময়ে আমাদের মহাকবি ফেরদৌসী জন্মতৃমি 
তুন্নগ্নরে ব্সবস্থিতি করিতেছিলেন। তখনও তাহার 
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কবিতা-কোরক সম্যক বিকশিত হয় নাই বটে, কিন্ত 
ক্কটনোন্ুখ হইতেছি্ল, তাহার মধুময়ী বীণার মনোমোহন 
বস্কার দরিগৃদিগন্তর মাতাইয়! বিমানপথে উত্থিত হয় নাই 
বটে, কিন্তু উত্বানের উদ্যম করিতেছিল। তিনি সেই 
নিভৃত নগরের নিভৃত ভবনে আত্মতৃপ্তি সাধনার্থ সমধিক 
যত্ব ও পরিশ্রমের সহিত কবিতা দেবীর সেবায় নিষুক্ত 
ছিলেন। ইতিমধ্যে সৌতাগ্যস্থত্রে অবগত হইলেন যে, 
গ্রজনীশ্বর বিদ্যোথ্সাহী মহামান্ত স্থলতান মাহমুদ-বিন্‌ 
সবক্তগণীন অতি পুরাকালের বাদশাহগণের জীবনের কার্য" 
কলাপ ঘটিত কোন এক গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করাইতে অভি- 
লাষ করিয়াছেন এবং সুই স্মহত কাধ্য সসম্পন্ন করিবার 
নিমিত্ত গজনীরাজস্ভায়ু নানাদিগদেশ হইতে অনেকানেক 
ধীশক্কিসম্পন্ন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবির আগমন হইয়াছে। 
এই সংবাদ শ্রবণে ফেরদৌসীর অস্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য 
করিয়া উঠিল) তীহাঁর প্রশাস্ত বদনমণ্ডল উৎসাহের 
উজ্জলালোকে বিভাসিত হইল ঃ কুহকিনী আশার মোহ- 
নীয় যন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি ন্বয়ং এরূপ এক গ্রন্থ কাব্যা- 
কারে প্রণয়ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তুহইলে 
কি হইবে? পুরাতক্‌ বিষয়ক কোন পুস্তক হস্তগত না! 
হওয়ায় নন্বন্রসিদ্ধি বিষয়ে অঘথা! বিলম্ব ও ব্যাধাত ঘটিতে 


হং ফেরদৌসী-চবিত। 


লাগিল। এই নিমিত্ত তিনি বিষগ্রচিত্তে কাঁলযাঁপন 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর, 
মাহমুদ লক্করী নামধেয় তাহার জনৈক বন্ধুর নিকট উক্ত- 
বিধ এক পুস্তক পাইয়। প্রসুল্লমনে কার্ধ্যারস্ত করিলেন । 

মহাকবি প্রথমে কেবল ফরিছু' ও জোহাক বাদশাহেহ 
যুদ্ধ-বিবরণ সুধা মযী তেজস্থিনী ভাষায় রচনা করিলেন এবং 
তাহাতেই অবিসন্বাদিতরূপে সর্ধাত্র প্রতিষ্ঠাবান হইলেন $ 
সাধারণে তীহার অভিনব কাব্য পাঠে পবিত্বপ্ত হয) 
আশ্চর্য্য জ্ঞান কবিল। উহ! এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, 
তাহার শব্দবিন্যাসেব পাবিপাট্য ও অলৌকিক কবিত্বশক্তি 
দ্রেখিয়া তদ্দেশের শাসনক্র্তা আবু মন্স্থর অতীব প্রীতি- 
লাভ কবেন। তিনি ফেরদৌনীকে পুরস্কার প্রদানে 
উৎসাহিত ও সন্মানিত করত রাজপ্রানাদে থাকিয়া গ্রন্থ 
রচনা করিতে অনুমতি করিলেন । ফেরদৌসী রাজাশ্রয়ে 
থাকিয়া পুস্তক লিখিতে আদিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু অদৃষ্ট 
তাহার প্রতিকুপাচরণ করিল। তাহার উৎসাহশীল 
আশ্রয়দাতা রাজ্যাধিপতি আবু মন্ন্থর অকম্মাৎ মানবলীলা 
সাঙ্গ কুরিলেন, অগত্যা মহাঁকবির লেখনী ও মহাক্ষোভে 
কিছুকাল অচলভাব ধাবণ করিল। 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
কবির গজনী যাত্রা ও পথিমধ্যে ব্যাঘাত প্রাপ্তি। 


ফেরদৌসীর গুণগরিমা এক্ষণে চতুর্দিকে বিঘোধিত 
হুইছ। পড়িয়াছে, তাহার নবজাত কাব্য-কাননের ম্থুরভিত 
সমীরণ দেশদেশাস্তরে প্রবাহিত হইয়! সকলের মনোরগুন 
করিতেছে । দীনের কুটারে, মধ্যবিতের ভবনে, রাজার 
প্রানাদে আজ ফেরদৌমী সমভাবে বিদ্যমান-_ সর্বত্রই 
তাছার নির্মল যশোগীতি প্রতিধর্ঝনিতে হইতেছে । এতদ- 
পেক্ষা পরম সৌভাগ্যের কথ! আর কি হইতে পারে? 
গঞজনীপতি সুলতান মাহসুদও তাহার অনন্তহ্ফর কবিত্ব 
শক্তির প্রশংসাবাদ ইতিপূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
শ্রবণ অবধি তিনি দেই অতুলনীয় কীর্তিমান অমর কবিকে 
গজনীতে আনাইয়া, আপনান রাজসভা সমালঙ্কৃত করিবেন 

, ঝুলিয়। মনস্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ সমুপ- 
। স্থিত, স্থলতান ফেরদৌসীকে গজনী-রাজসভায় পাঠাইয়! 
-দ্বিবার ভরন্ত ততপ্রদেশের শাদনকর্তীকে অনুজ্ঞা-পত্র প্রেরণ 
করিলেন। ফেরদৌপী সেই, লিপির মম্াবগত হইয়) 
অভীষ্টমিদ্ধির মাহেন্রযোগ উপস্থিত জ্ঞানেপরম পুলর্চি 

২ 


২৪ ফেরদৌসী-চরিত। 
টি নর 8555888 ািিটিটি িও 
তাত্তরে জগদীম্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আপনার 
আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ পূর্বক অগৌণে গজনী যাত্রা 
করিলেন। 

মহাকবির গজনী গমন ও তাহার জন্মভূমিতে অব- 
স্থান কালের বিবরণ পুস্তকান্তরে অন্তর্ূপ বর্ণিত হই- 
য়াছে। যদিও উহা! যথার্থ বলিঝা প্রামাণা নহে, ন্যাযদশা 
জ্গৎ্থ উহা সম্ভব ও সমুলক বলিয়! গ্রহণ করিতে প্ররত্থত 
নছে, এবং আমরাও উহার পক্ষপাতী নহি, তথাপি 
সেই বৃত্তান্ত সহৃদয় পাঠকবগের অবগতির জন্য পশ্চা" 
লিপিবদ্ধ করিলাম | 

এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরদৌমী এবং তাহার 
ভ্রাতা মহুমু্দ মূলে তুস্‌ নগরের জনৈক কৃষক সন্তান 
ছিলেন এবং উভয্বেই শ্রমসাধ্য ক্ৃষিকাধ্য করিয়া! 
জীবিক। নির্বাহ করিতেন। ঘটনাক্রমে কোন প্রতি, 
বামীর সহিত তাহাদের ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হয়; 
সেই প্রবল শক্রর ভীষণ পীড়নে প্রতিদন্দিতাক্ষেত্রে 
দ্বাড়াইতে অসমর্থ হইয়া, অস্থিরচিত্তে জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করিতে কৃতসঙ্কল হয়েন। তদনুসারে তিনি একদ! 
বিনয় ও কাতরতার সহ্তি আপন ভ্রাতাকে বলেন, 
“ভাই, শক্রর অত্যাচার অসহ্য ছইন1 উনিয়াছে ১ ক্রমা- 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ২৫ 


সরস 


গত এত উৎপীঁড়ন, এত অবমানন1 সহিয়া আর বাস- 
কর] যায় না। পদে পদে" শক্র-ভয়, পাশ্ব-পরিবর্তন 
করিতেও শঙ্কা উপস্থিত হয়। কোন্‌ দিন বা জীবনের 
আশাও ত্যাগ করিতে হইবে। যেখানে স্খ-শাস্তি- 
স্বাস্থ্য নাই, কাহার সহানুভূতি বা সাহায্য পাইবার 
উপায় নাই, সেস্থলে বাস করা কোনক্রমেই কত্তব্য নছে। 
সেইন্থলে থাকা, আর শ্বাপদ-সম্কুল গভীর অরণ্যে থাক!, 
উভয়ই সমান। তাই বলিতেছি, যদি জীবনের অব- 
শিই সময় নির্ধ্বিদ্বে কাটাইতে বাসনা করেন, তবে চলুন, 
আমর! উত্যেই এই অশাস্তিময় অরাজক স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া! অন্য কোন রাজ্যে প্রস্থান কবি।” . মহ 
ভ্রাতার প্রস্তাবে স্বদবেশ,পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন 
ন1। অধিকন্ত সে বিষয়ে ঘোর আপত্তি উথাপন 
করিয়া প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে লাগিলেন। কিন্তু দৃঢ- 
প্রতিজ্ঞ ফেরদৌসী কিছুতেই বিচলিত হইলেন ন1; 
স্বদেশের মনল ও ভ্রাতা'র নেহে জলাগুলি দিয়া, একাকী 
আত্মীয়-বন্ধুহীন অসহায় অবস্থায় জন্মস্থান তৃস্‌ নগর 
হইতে গজনী অভিমুখে বহির্গত হইলেন । 


এ জগতে শুভকার্য্যের জন্যরায় অনেক ! শুভর পশ্চান্কে 
শুভ, জালোকের পশ্চাতে অন্ধকারের ন্যায় প্রতি" 


২৬ ফেরদৌসী-চরিত। 





নিক়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। তুমি বুঝিতে পারিবে 
না, জানিভে পারিবে না, দেখিতে পাইবে না, তোমার 
সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে কোন্‌ সুত্রে যে অনিষ্টেব জাল 
বিস্তৃত হইয়! পড়িবে, কে বলিতে পারে? যখন ফের- 
দৌদপীকে তুস্‌ হইতে গজনীতে প্রেরণার্থ তদ্দেশীয় 
শাসনকর্তাঞ্ষে পত্র লিখিত হয়, সেই সময় বদবউদ্দীন 
নামক জনৈক সভাসদ সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। 
বদরউদ্দীনের সহিত অন্যতম রাঞজকবি আন্সরী ও 
রুদকীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি গোপনে ত্াহাদিগ্রক। 
কহিলেন, “দেখিতেছ কি, তুন্‌ নগবে ফেরদৌপী 
নামধেয এক প্রপিত্ধ কবি আছেন; সম্রাট তাহাকে 
গজনাতে ্নয়নার্থ সংবাদ (প্ররণু করিয়াছেন । তিনি 
আদমিলে শাহনাম! প্রণয়ন পূর্বক বাদশাহের অনুগ্রহ 
ভান্ধন হইয়া চিরদিন স্ুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হই- 
বেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং তন্বারা 
তোমাদের ভাবী উন্নতির পথ একবারে রুদ্ধ হুহয়! 
যাইবে । তোমরা আমার পরষ বদ্ধ, বন্ধুর ক্ষভিতে 
বন্ধুর, অস্তরে আত্বাত নাগে। এই জন্যই পুর্ব হইতে 
জতর্ক করিয়া দিতেছি, যদি আত্মোন্নতির পথ পরিফার 
রাখিতে চাও, তবে অবিলম্বে ইহার প্রত্তিবিধান কর। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৭ 


মি 
কবিদ্বয় এই অশিব সংবাদ শ্রবণে অতীৰ চিস্তিত হুই- 


লেন। ভাবী অনিষ্টের বিষয় ভাবিয়। তাহাদের হৃদয় 
শুষ্ধ হইতে লাগিল; কি করিবেন, কফির্নূপেই বা ফের- 
দৌ সীকে আসিতে নিবস্ত করা যায়! কাার স্কন্ধে 
দুইটী মস্তক আছে যে, সম্রাটের সম্মুখে ইহার প্রস্তাব 
করে !! এইরূপ বিবিধ চিন্তায় তাহার] অদ়্াতৃত হইয়া 
পরাঁড়লেন। অবশেষে বহুল গবেষণার পর ফেরদৌসীর 
টিনকটে এক সুচতুর চর প্রেরণ করিলেন। চত্ব পথি- 
মধ্যে মহাকবির সহিত সন্মিলিত হুইয়! বিবিধ বিষয়ক 
কথোপকথন আরস্ত করিল, পরে ফেরদৌসীর গজনী 
গমন প্রসঙ্গে কবিদ্বয়ের শিক্ষান্থ্যায়ী সংপূর্ণ বিভিন্ন 
ব্যক্তির ন্যায় কেটুশল-জাল বিস্তার করিয়! কহিল, 
“ “মহাশন্ন ! শুনিয়াছি, সম্রাটের মনের গতির পরিবর্তন 
ঘটিবাছে, সে উতসাহ-বহ্ি নির্বাপিত হইয়াছে। গ্রস্থ- 
রচনাম্বু যে অনুরাগ ছিল, তাহা আর নাই। এখন 
তিন ধনী-জন-হুলভ বিলাস-ব্যসনেই দ্িনপাত করিতে" 
ছেন। আপনি যে আশায় উৎসাহিত হইয়া পদত্রজে 
কষ্টে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছেন, €সে কষ্ট্রের 
পুরদ্কারের প্রত্যাশা নাই-_যাইলে পওশ্রম হইবে মাত্র। 
অতএব আহ্ুপুবির্বক বিবেচনা করিয়া। দেখিলে সেম্থুলে 


হ্৮ ফেরদৌসী-চরিত। 





আর না যাওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত । তবে 
আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন” 

মিষ্টভাবী চতুর চর এ সমস্ত কথা এরূপ কৌশলের 
সহিত মধুর বাক্যে ব্যক্ত করিল যে, সরলচেতা ফের- 
দৌনীর তাহাতে সংপূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তিনি 
মন্্হত হুইলেন, হতাশে মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ 
করিল। ভাবিলেন, বড লে]কের মন, মুহূর্তে পধিবর্জন 
হুইবার কথাই বটে! আবার ভাবিলেন, ইহার বাক্য 
যে বাস্তবিকই সত্য, তাহারই বা প্রমাণ কি? এক জন 
অপরিচিত আগন্তকের বাক্যে সহলা আস্থা স্থাপন 
করাও বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে। এইবপ সন্দেহ-দোলায় 
দোছুল্যমান হইয়া অবশেষে তিনি কর্তব্য অবধারণার্থ 
নিকটস্থ এক পাশ্থশালায় কিছুদিন অবস্থান করিতে 
মনস্থ করিলেন। 

ফেরদৌসী পান্ুনিবাসে বাদ করিতে লাগিলেন । 
এদিকে ঘটনাশ্ত্রে কবি আন্সারি ও কদকীর সহিত 
বদরউদ্দীনের মনোমালিন্য জন্মিল। পৃবের্ব তিনি বন্ধু- 
ত্বের অনুরোধে যে কাধ্য নঙ্গত বিবেচন! করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তাহা তাহার চক্ষে অতীব অন্যায় ও অপকন্ম 
বুলিষা পরির্ক্ষিত হইতে লাগিল) ভয়ানক অন্থশোচ- 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৯ 


ডিক রি? 
নায় তাহার অন্তর পুড়িতে লাগিল । ভাবিলেন, “পৃঁথি- 
বীতে কোন কাধ্যই গোপনে থাকে না; যতই সাবধানে 
চলনা কেন, উহ! এক দিন না এক দিন প্রকাশ হইয়া 
পড়ে। সুতরাং কোনরূপে যদি ফেরদৌসীর আগমনে 
বাধা প্রদ্দানের প্রতারণার কথ! বাদশাহের কর্ণগোচর 
হয়, তাহা হইলে আমার বিপদের ইয়ত্তা থাকিবে না। 
সাধ করিয়া স্ুথে বঞ্চিত হইতে কে চাহে? অতএব 
'অবিলদ্বে ইহার প্রতীকার কর] কর্তব্য ।” বদর্উদ্বীন - 
এই দিদ্ধাস্তে উপনীত হইয়া ফেরদৌসীকে আহ্বানার্থ 
ুপ্তভাবে এক দূত প্রেবণ করিলেন। দূত যথাকালে 
পান্থগৃহে উপনীত হইয়া কবির নিকটে আদ্যোপান্ত 
ঘটন। প্রকাশ করিল। স্তথন ফেরদৌসী, কবি আন্সাবী 
ও কুদকীর বিজাতীর্ বৈরিতার কথা অবগত হইয় 
যুগপৎ বিষাদিত ও হ্র্ষপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সর্ব- 
কার্ষ্ের অধিনায়ক সেই বিশ্বতষ্ট পরাৎ্পর পরমেশ্বরকে 
ধন্যবাদ দরগা পুনর্বার গজনীর উদ্দেশে বহির্গত হইবেন। 





সত ্ 
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গজনীরাঁজকবিগণের সহিত ফেরদৌসীর 
কাব্যালাপ ও তাহাদের সহিত 
অবস্থান । 


ক্মপার উৎসাহের "আকর্ষণ বশে অক্রান্ত পরিশ্রমে 
দিবা রজনী চলিয়া ফেরদৌসী গ্রজনী নগরীর সমীপবর্ভা 
কইলেন । তিনি দূর হইতে রাজধানীর রমণীয় শোভা 
সমৃদ্ধি দ্রেখিয়া বিশ্মিত ও পরম পুলকিত হইলেন। 
রাজ-প্রাসাদ, সাধারণ হন্মাশ্রেণী, মস্জিদ, মিনার, দ্র্গ 
এবং অপরাপর দর্শনীয বিষয়ের অভিনবহ্ে মুগ্ধ হইয়।, 
তিনি গজনীকে সুখধাম সুরপুর সম বলিয়া অহ্ভব 
করিতে লাগিলেন! অতঙঃপর মনে মনে বহুবিধ বিষ- 
য়ের আলোচনা করিতে করিতে বথাকালে নগরীর 
উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন, এব ক্ষণকাল বিশ্রাম করি- 
বার অভিপ্রায়ে পথণপ্রাস্তে উপবেশন করিণেন। এই 
সময়ে আন্দাদী, আন্জদী ও ফররখী, গজনীর এই 
প্রতিষ্াবান রাজকবিভ্রয় সমীরণ সেবনার্থ নগর বহির্ভাগে 
আপিয়াছিলেনু। তীহারা অদূরে এক কুনুমোদ্যান 
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মধ্যে সুরৃভিত সুশীতল মারুত হিল্লোলে নানাপ্রন্ 
উখ্বাপন করত আনন্দে পাদচারণ করিতেছিলেন। 
ফেরদৌসী ততৃষ্টে গ্রাত্রোখান করিয়া বৃছূমন্দ পাদবিক্ষেপে 
উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। তাহাতে কবিত্রত্ষের মনে 
বড়ই অসস্তোষ ও বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত হইল। সেই 
অপরিচিত পুরুষকে আসিতে দেখিয়া একজন ভ্র-তঙ্গিমা 
সহকারে কহিলেন, “এমন বিশুদ্ধ আমোদ উপ- 
ভোগের সময়ে অপরের সহিত বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ 
করিতে প্রাণ কিছুতেই প্রস্তত নহে। আগন্তক 
আসলেই আমাদের আমোদ ভঙ্গ হইবে, সুতরাং সেই 
অসহ্য জালার নিরাকরণ জন্য উদ্যান-প্রবেশ-পূর্ক্েই 
আমি উহাকে দূর করিয়া দিব।” বিচক্ষণ আন্লারী 
এই অসৌজন্য-স্ুচক প্রস্তাব শ্রবণে বলিলেল, “ন্যাস্র- 
বিরুদ্ধ কার্য করিও না, তাহা নিতাস্ত ক্সসভ্য বর্বরেরই 
শোভা পায়। জ্ঞানী ব্যক্তির ঈদৃশ আচরণ দুরপনেয় 
কলঙ্কের কথা--প্রকাশ হুইলে লজ্জায় মুখ অবনত 
করিতে হইবে। আর সহস! এক ব্যাক্তর অন্তরে কষ্ট 
ছেওয়াও কর্তব্য নহে। তবে বাদ উহ্ছাকে তাড়াইতেই 
হয়, আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, সোজা পথ পড়িয়া রহি- 
ম্নাছে; কৌশলে অথচ ভদ্রতা রক্ষার ্গছিত অভীষ্ট 








৩২ ফেরদৌসী-চরিত। 





সফল হইবে। আইস, আমরা তিন জনে গভার ভাব- 
পুর্ণ তিন চরণ কবিত! প্রস্তত করিয়া! রাখি, আগস্তক 
যদ্দি তাহার ভাব ও ভাষার সামগ্ীস্য রক্ষা করিয়া চতুর্থ 
পদ পূর্ণ করিয়! দিতে সক্ষম হয়, তবে উদ্যান-প্রবেশাধি- 
কার পাইবে, আমরা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিব ; 
অন্তথ! বিতাড়িত হইবে ।” 

আন্সারী গর্ব-স্ফীতবক্ষে ইহাই বলিয়া নীরব হইলে, 
অপর কবিদ্ধবও সেই পরামর্শ স্ুযুক্তিসঙ্গত এবৎ কার্ধয- 
সিদ্ধির সহজ উপায় বিবেচনা! করিলেন; তৎক্ষণাৎ 
তাহার! তিন জনেই কোন রমণীর সৌন্দর্য্যের উপর 
লক্ষ্য করত হ্ৃষ্টচিত্তে তিন চরণ শ্লোক রচন। করিলেন 
এবং পরম্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, আগ- 
স্তক সাধারণ ব্যক্তি) উহার বিদ্যাবুদ্ধিও অবশ্য তাদৃশী 
হইবে। সুতরাং এই কঠিন প্রশ্নের সছত্তর প্রদান 
কর! তাহার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। অপর 
এফ জন সগর্ধে কহিলেন, “বিস্বান.ও তীক্ষ বুদ্ধিশালী 
হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে এব্ূপ একটী গুরুতর বিষয় 
সমাধা কর কি সহজপাধ্য বিবেচনা কর? কাব্য 
কানন বিচরণ কর! স্ব তপন্যার কার্য নহে”! কবিত্রয়ের 
এইবপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ফেরদৌসী 
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উপস্থিত হুইয়! নত্রতার সহিত শ্রমক্ষীণ স্বরে অভিবাদন 
করিলেন। তখন তাহারা 'ভিবাদনের যথারীতি 
প্রতাভিবাদন পূর্বক কহিলেন, “মহাশয়। এটা 
রাজোদ্যান$ এস্্‌লে আমরা কবিত্ব-শক্তির উৎকর্ষ 
বিধানার্৫ঘ উপস্থিত পাদ্দপুরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছি। 
সাধারণ জনগণের এখানে প্রবেশ করিবার নিয়ম 
নাই। তবে যিনি আমাদের ন্যায় প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব প্রভাবে 
উপস্থিত পাদপুরণে সফলকাম হইতে পারেন) তিনিই 
এই উদ্যান মধ্যে আমাদের সহবাসে থাকিতে সক্ষম 
হন) অন্যথ। তাহাকে ক্ষুপ্নমনে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে 
হন্ব। অতএব এই প্রথান্থযায়ী আপনি যদ্দি ক্ষামাদের 
কথিভ কবিতার চতুর্থ চরণ পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা 
হইলে উদ্যানে প্রবেশাধিকার পাইবেন- আমরা আপ- 
নাকে সাদরে গ্রহণ করিব; নতৃৰা এই মুহূর্তেই এই- 
স্তান হইতে আপনাকে প্রস্থান করিতে হইবে 1” 
ফেরদৌসী এই কথা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন; 
তিনি পথিমধ্যে যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, এখানে আসিয়! 
অনেক পরিমাণে তাহার লাঘব হইল। তাই মৃহ্হাস্ে 
নভ্রভাবে কহিলেন, “ইহা! তু অতি উত্তম কথা; নিয়ম 
বহিতূতি কার্য করাও আমার অভিগ্রেত*নহে। আমি 
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আপনাদের অবশ্যপালনীয় নিয়ম রক্ষা করিতে সর্ববতো* 
ভাবে প্রস্তত আছি। যদি সেই সর্ব সিদ্ধিদাত1 পরম- 
কাকুণিক পরমেশ্বরের কৃপাক্স কৃতকাধ্য হইতে পারি, 
আপনাদের ন্তায় পরমার্চনীয় মহাআ্বাগণের পরম ম্থখ- 
কর সংদর্গ লাভে আপ্যাপিত হইব, নতুবা অবনত 
মন্তকে যদৃচ্ছ! প্রস্থান করিব ।” আগন্তকের এই উৎসাছ- 
পর্ণ সদুত্তর শ্রবণাস্তর প্রথমতঃ আন্সারী গম্ভীরভাবে 
কহিলেন-__ 
শশাঙ্ক হুম্দর নহে তব মুখ সম, 
তৎপরে আস্জরদী মৃদৃহাস্যে কছিলেন-_ 
বিমলিন তার কাছ পুষ্প মনোরম। 
পরে ফরুরথী বলিলেন-- 
জ্র-পাতি তীরের ন্যায় মন্রভেদ করে, 
ফেরদৌসী, বক্তার বাক্যস্ফ,রণ সাঙ্গ হইতে না 
হইতে, মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া আশ্চধ্য নৈপুণেো]র 
সছিত অন্নানব্নে আবৃত্তি করিলেন-_- 
গেঁও বীর-অন্থ্যথা পশ্তন-সমরে) (১) 





(১) পাঠকগণ পশুন সহ যুদ্ধে বীরবর গেওর অব্যর্থ শর 
সম্মানের বিষয় শচুনাম। পাঠে অবগত হইতে পারিবেন। 
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ফেরদৌনী,শ্রবণমান্র কবিতার ভাষা ও মন্দ্ানযারী 
চতুর্থপদ্দ রচন। করিয়া দিলে, মহাকবির অমানুষিক 
প্রত্ঠযুৎপন্নমতিত্ব ও কবিত্বশক্তি দর্শনে রাজকবিন্রয়ের বিশ্ম- 
গনের সীমা পরিসীন। রহিল ন1। তীহার! ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে 
প্রস্তর প্রতিমাবৎ অচল ও নিস্তব ভাবে দণ্ডায়মান 
রুহিলেন-সম্তিক্ক বিঘুর্ণিত হইল, অস্তর দমিয়া গেল, 
দর্প চূর্ণ হইল । ভাবিয়াছিলেন, “অভ্যাগতকে আগ- 
মন মাত্র মলিনমুখে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, তীহা- 
দের "নির্দেশিত কণ্টকাকীর্ণ কাঁব্য-কাননের কমনীক্ষ 
কুহ্থম চয়ন করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবে না।” কিন্ত 
ভন্মবরণের মধ্যেও আগ্ থাকে, বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র মেঘথণ্ডেও 
বারিবর্ষণ করে, অসুদৃশ্য কোষাভ্যন্তরেও রত্ব থাকিতে 
পারে, এবং অন্ধকারময় গভীর গর্ভেই মণির উত্তব হয়, 
ইহা ক্ষণকালের জন্তও একবার চিত্ত! করিয়৷ দেখেন 
নাই। ফলে এক্ষণে তীহাদের পুর্বধারণা তিরোহিত 
হইল, দৃষ্টর অর্গলবদ্ধ বিষম ব্যবধান সরির। গেল। 
বুঝিলেন, এই বৈদেশিক পুরুষ দামান্য ব্যক্তি নেন, 
বুঝিলেন, সর্বনিয়স্ত! বিশ্বপাতা ইহাকে অগাঞ্জ জ্ঞান, 
অপরিসীৰ পাগ্ডিতা, এবং ,সর্কোগরি আদ্ধিতীয় *কবিত্ব- 
শক্তি (ধার করিয়। স্ষ্টি করিয়াছেন । ৬তখন ক্বিভ্রত্ন 


৩৬ ফেরদৌসী-চরিত। 





আর ক্ষণমাঁত্র বিলম্ব ন। করিয়! যথোচিত সাদর সম্ভ1- 
ণের সহিত সম্মানে ফেরদৌনীকে গ্রহণ করিলেন 
এবং ততোধিক যত্বে আপনাদের বাসভবনে স্বানদান 
করিলেন। অতঃপর ক্রমাগত বিবিধ বিষয়ক কথোপ- 
কথন প্রসঙ্গে তীহার। ফেবরদৌসীর অমানুষিক প্রতিভা 
ও অদ্ভূত শক্কিব অধিকতর পরিচয় পাইতে লাগিণেন। 
পরন্ত এই পরিচয়ে মন্দভাগ্য ফেরদৌসীর আবার এক 
অমঙ্গঈলের ুত্রপাত হইল; অমৃতের পরিবর্তে গর 
উঠিল। ফেরদৌসীর গুণপন! দর্শনে যে কবিগণের ত্ীত্তর 
প্রথমতঃ স্ভাবপূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা! শঠতা, গ্রতি- 
হিংসা ও ঈর্ষা 'পরিপুরিত হইয়া! গেল। পরুভ্রীকাত- 
রতার দারুণ দাবানলে তাহাদের হুদয়-কানন ভম্মীভৃত 
হুইতে লাগিল । পাছে এই অপরিচিত পথিক রাঁজ- 
সভা্ত গ্রতিষ্ঠ। লাভ করে, পাছে তাহার সহিত তাহার! 
প্রতিদ্বন্দিত1 ক্ষেত্রে দাড়াইতে অসমর্থ হন, পাছে তাহা 
দের চিরপ্রতিষিত খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সন্ত্রম খর্ব হয়, 
কবিগণের মনে এইরূপ ভীষণ ভীতিমেষ সঞ্চারিত 
হইয়। দিন দিন ঘনীভূত হইতে থাকিল। এবং এই 
আশক্ক' ক্রমেই তাহার। ফেরদৌসীকে কৌশলে রাজসভাক় 
উপস্থিত করিক্চে বিরত রহিলেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


সুলতান মাহমুদ কর্তৃক কবির আহ্বান ও 
শাহনামা রচনার আদেশ। 


ফেরদৌসী কবিগণের সহবাসে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। তাহার! আপনাদের কার্য্যোস্ধারের নিমিত্ত 
ভাহাকে বাহ্যতঃ বিবিধ প্রকারে যত্ব ও আদর দেখাইতে 
ক্রুটি করিলেন ন। বটে, কিন্তু যাহাতে ফেরদৌসীর 
মন ভগ্গোৎসাহিত হয়, যাহাতে তিনি হতাশ হইয়! গৃহে 
প্রত্যাগমন করেন, তথ্বিষয়ক প্রসঙ্গ করিতেই প্রবৃত্ত 
রহিলেন। সরলচেতা ফেরদৌসী তাহাদেব হুরভি- 
সন্ধির মর্ম্োদবাটন করিতে সক্ষম হইলেন না এবং তিনি 
যে শত্র-পরিবেষ্টিত হুর্গম ছুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন, ইহা! ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না। জবা 
বুঝিলেই বা কি হইবে? আত্মীক-স্বজন পরিশূন্য এই 
অনায়ত স্থানে তিনি কি করিতে পারেন !! প্রভৃত 
ক্ষমত। থাকিলেও তাহ! কার্যাকারক নহে । কিন্তু বিধা- 
তার বিধি অন্যর্ূপ! যে, যে বিষয়ের চিস্ত! করে, 
সেই সব্র্ব-সিদ্ধিদাত। পরাৎপর্র পরুমেশ্বরের প্রসাদে 
তাহার ভাঙ্থাই দিদ্ধ হইয়া থাকে । স্ৃতরাং ফেরদৌসীর 


৩৮ ফেরদৌসী-চরিত। 


নিউ ০০ ১ 
যনোভিলাষ সফল হইবে না কেন?+কিছুপিন থাকি- 


ভেই তীহার মনে বিরক্তির সহিন্ত চৈতন্যের উদ্রেক 
হুইল। তথন তিনি যে উদ্দেশ্য সফল কামনার জন্মভূমি 
পরিত্যাগ করিয়া নুদুরবন্তী স্থানে আগমন করিয়াছেন, 
তাহা সুসম্পন্ন করিবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এইবূপে কিয়দ্দিবদ অতিবাহিত হুইয়া ৫গেল। পরে 
একদা মামক নামক গজনীশ্বরের জনৈক ব্অমাতোর 
সহিত ফেরদৌমীর পরিচয় হইল। এই ব্যক্তি গুণগ্রাহী, 
উদ্দারচেতা, দয়ালু ও অতীব ন্যায়পরাদ্ণ ছিলেন | 
ফেরদৌসী তাছাকে আপনার গজনী আগমনের তাবত 
বৃত্তাস্ত যথাযথ বিবুতত করিলেন এবং বিনম্ব-নআ বচনে 
্বীদ্ন অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া, একে একে স্বরচিত কবিতা 
ৰলী প্রদর্শন করিলেন । মামক কবির আঅড়ূত কবিত্ব- 
শক্তি অসাধারণ পাত্য ও অপার ভাবুকত! দর্শনে 
ঠর্থেররে বিমোহিত হইলেন এবং তন্মধ্য হইতে কতি- 
দয় উৎকৃষ্ট কবিত। নিব্ৰর্ণচন পুবর্ধক ন্বভবনে লইপ়। 
গেলেন। অতঃপর অবস্রক্রণে 'মহাফবিদ্ধ আগমনবার্। 
বাহশুহেহ গোচরীভূত করিয়া, সেই সমত্ত অমূল্য বদ্ধ 
স্বরূপ কবিভারাজি 'প্রদর্শন"করিলেন। বিদ্যালস্কত-হৃদস্ন 
স্থ্াহী সম্রাট সুগতান মাহুদও ততপদুদয় পাঠে 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৩৯ 








বুধ হ্হ্য়া বিশ্য়াভি ভূতচিত্তে রচনার লালিত্য, 
মৌন্দর্্য ও পারিপাটোর ভূরপী প্রশংদ! করিলেন এবং 
মনে ধনে সমধিক প্রীত হইযা ফেরদৌদীকে রাজসভায় 
আনযনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। 
এদিকে মহামতি ফেবদৌলী অনুকূল সংবাদ শ্রবণে 

অদৃষ্টের পাষাণ অর্গল ভেদ করিয়! এতদিনে দৈব প্রসন্ন 
হইলেন ভাবিয়1, রাজাজ্ঞা পালন করিতে আর ক্ষণবিলম্ব 
করিলেন না। তিনি যথাসীতি বিনয়-নভ্রতার সহিত 
বাজভক্তি ও রাজসম্মান রক্ষ! করিয়! গজনীশ্বরের বীর- 
ধীর-জ্ঞানী ও ঘার্্রিক মগ্ুলাপুর্ণ হুবনবিখ্যাত রাজদর- 
বারে উপনীত হইলেন এবং নি+হানন-দম্মুখভাগে 
সম্রাটকে অভিবাদন করিধ নতভাবে দণ্ডায়মান হইলে, 
গ্পনীপতি স্থলতান মাই মদ কবিকে যথাযোগা আদরা 
ভ্যর্থন! করিয়া সর্বসমক্ষে কতিপয় কবিতা গ্রথিহ 
করিতে অনুমতি করিলেন । তাহাতে মহাকবি 

বিশব্দে স্বকীয় স্বাভাবিক উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে বাদ- 
শাহের গুণগ্রায ও রাজসভ। এরূপ মনোরম শ্লোকমালায় 
বর্ণনা করিলেন যে, তাহ! শ্রবণ করিয়! সতাস্থ পণ্ডিত ও 
পারিষদ মণ্ডলী সংবলিত স্বয়ং বাদশাহ অতীব বিমোছিত 
হইলেন-কবির প্রশংসা-ধ্বনিতে বৃহৎ, সভামণ্ডপ 


শু 
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শবায়মান হইয়া উঠিল । তখন সুলতান কবির অনন্য 
সাধারণ অপার্থিব গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া! অত্যন্ত 
প্রীত হইয়! তাছাকে সাব্ররে গ্রহণ করিলেন। 

যৎকালে কবিকুলকেশরী ফেরদৌসী গজনী নগরীতে 
আসিয় সমুপস্থিত হন, সেই সময়ে রাজকবি আন্সারী 
শ্রশ্রেষ্ঠ রোন্ডম ও সোহরাবের অলৌকিক বীরত্ব 
কাহিনী কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়া সাতিশয় প্রসীদ্ধ 
লাভ করেন এবং তজ্জন্য আন্সারীর যশোকীর্ভন ও 
সাধুবাদ প্রদানই তাৎকালিক আবাল-বুদ্ধ-বনিতার 
সাধারণ লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হুইয়াছিল। ফেরদৌসী 
রাজসতাতেও উহ্বার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন) তখন 
তিনিও সার্বজনিক রুচির উপর লক্ষ্য ব্াখিয়। বীরবর 
রোস্তম ও এস্ফনিয়ারের (১) ভীষণ সমর-বৃত্তাস্ত 
লিখিতে আরস্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই উহ? হৃদয়-গ্রাহিণী 
ছুয়গূরততাবায় সম্পাদন করিয়! উপহার স্বরূপ মহাষনন্থী 
মাহমুদ শাহের সন্মূথে উপস্থিভ করিলেন। ন্বলতান 
ইতিপুর্বেই কবির গুণপনার পরিচন় পাইয়াছিলেন, 





(১) হীর-শার্দ'ল রোস্তম, এস্‌ফন্দিয়ার ও সোহবাবের বৃত্তান্ত 
শাহানা অঙ্থে ব্য) 


ষন্ঠ পরিচ্ছেদ । ৪১ 





এক্ষণে এতদবলোকনে অধিকতর বিস্ময় সহকৃত আনন্দে 
উৎফুল্ল হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কিকিম্ান্র বিলগব ন্‌ 
করিয়! হর্ষ বিস্ফারিত-লোচনে কবিকে যণেষ্ট সম্মান ও 
আদর প্রদর্শন পূর্বক “যিনি অদ্ভুত রচনা-শক্তি প্রভাবে 
মর্তে স্বর্ম-সুধাআোত প্রবাহিত করিতে সক্ষম, তিনি 
বাস্তবিকই স্বর্গীয়” এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া “ফেব- 
দৌসী* এই গৌরবাত্মক উপাধিভূষণে সমালম্কৃত করত 
শাহনামা রচন। করিতে নিয়োজিত করিলেন। এই 
নিয়োগে সকলেরই সন্তোষ সাধিত হইল। সভাসদ গণ 
সকলেই কবির রচন! নৈপুণ্যের শ্েষটত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হইলেন। অধিক কি, যাহার প্রশংসার উচ্চ নিনাদে' 
এতদিন মহানগরী গজনী 'প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যিনি 
রাজ-প্রদত্ত সম্মানের কনক কীরিট শিরে ধারণ করি! 
এতদ্দিন স্কীতবক্ষে কাব্য-কানন বিচরণ করিতেছিলেন, 
স্বয়ং সেই ঝাজকবি আন্সারী ফেরদৌসীর অসাধারণ 
জ্ঞান-গরিম! ও অদ্ভুত রচনা-নৈপুণ্যের প্রাধান্ত মুক্তকণ্ঠে 
হ্বীকাৰ পূর্বক বিন! বাক্যব্যয়ে কবিতা-কুন্ম চয়নে 
হস্ত স্কুচিস্ত করিতে বাধ্য হইলেন। 

গজনীপতি ফেরছৌমীর কৃঁব্য-শক্তিতে এতই *সুগ্ধ 
হইয়াছিলেন যে, তিনি সন্তষ্ট হইক্! প্রতিদিন+ শাহ.লামার 
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যতগুলি শ্লোক রচিত হইবে, মহাকবিকে উহার 
প্রতোক কবিতায় এক এক সুবর্ণ মুদ্রা দিতে ধনাধাক্ষ 
খাজা আহমদ হোসেনকে অনুমতি করিলেন। ফের- 
দৌসী স্বকীয় আশানুৰপ এই রাজাজ্ঞা শ্রবণে অতীব 
প্রফুল্ল হইলেন) তাহার অন্তর আননে নৃত্য করিয়া 
উঠিল। তিনি এতদিন পরে আপনার মনোরপ সফল 
করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার উপায় হইল, ভাবিয়া 
মনে মনে জগনিধান বিশ্বকর্তীকে অগণা ধন্যবাদ প্রদান 
করিলেন। পরে প্রতিদিন যুদ্রা গ্রহণের ক্মন্থবিধা 
অনুধাবন করিয়! রাজবাক্য শিরোধারধ্য করত মৃছুমধূর 
বিনয়বাক্যে কহিলেন, “নরনাথ ! প্রতিদিন অর্থ গ্রহণ 
করিতে আমার অভিলাষ নাই; কেনন। উহা! আমার 
হস্তে আঙগিবামাত্র বায়িত হইয়া যাইবার সম্ভব ; সুতরাং 
উহার দ্বারা আমার কোন ফললাভই হইবে না। 
সেঁই জন্য নিবেদন করিতেছি, পুস্তক পর্দিসমাঞ্থির পর 
সমুদয় পারিশ্রমিক আমি একেবারে গ্রহণ করিব এবং 
তদ্বার]| বাদশাছের প্রসাদে ছুংখদারিপ্র্পৃণ জন্মভূষি 
তুস্‌ নগরের পয়ঃপ্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া হৃদয়ের চির- 
দহ্বললিত ত্রত কার্যে পরিণত করিতে যত্রবান হইৰ। 
রাজন! এই,আমার আশা, এই আমার ৰাসন1। এক্ষণে 
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বাদশাহের যাহা অভিরুচি, তাহাই স্থিরতর হউক ।” 
নরপতি মহাকবির সছুদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
তাহার এই যুক্তিসঙ্গত প্রার্থনায় হাস্যমুখে সম্মতি প্রদান 
করিলেন । 

ফেরদ্েপী এইরূপে বাদশাহের প্রিয়পাক্ররূপে 
গৃহীত্ত হইলেন। তাহার অমায়িক ব্যবহারে, মধ্র- 
বিনীত বাক্যালাঁপে, ও সৌন্ছন্যে রাজসভাসদ হইতে 
সাধারণ জনগণের কেহই তীহার বশীভূত হইতে বাকি 
রহিল না। তিনি বুদ্ধের দ্নেহ, যুবকের সম্মান, সম- 
বয়স্কের বন্ধুত্ব ও বালক-হুদয়ের সরল প্রেম প্রাপ্ত হই- 
লেন। সকলেরই সহিত তাহার সৌহদ্য জন্মিল) 
সকলেই তাহাকে আস্তুরিক প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ পরশ্রীকাতর থল, নীচমন! ছু্- 
বুদ্ধি ক্রুর পরোন্নতি দর্শনে কখনই স্তুখান্থভব করে না; 
তাহার যেন মর্ম্নদাহ উপস্থিত হয়; তাহার মনে হিংসা- 
বৃদ্ধি কাল বিষধরের ন্যায় শ্বতই উত্তেজিত হইয়৷ উঠে 
এবং সে সেই অসৎ প্রবৃত্তির অঙ্থব্ভাঁ হইয়া পরকীয় 
অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়। থাকে । অমাত্য-প্রুধান 
হোদেন মইমদ্দীন এই প্রকৃতিত্র লোক ছিজেন। ফের- 
দৌসী তাহার বিদ্বে-নয়নে পতিত হইছ্লন। তিনি 
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দারুণ অভিমান বশতঃ ফেরদৌসীর সহিত বাক্যালাপ 
করিতেও কুঠ্টিত হইতেন। তেজন্বী ফেরনৌসীও তোষা- 
মোঙকে অন্তরের সহিত দ্বণ! করিতেন। তিনি প্রধান 
মন্ত্রীকে একটা প্রবল শত্র জানিলেও ভ্রমেড তাহার 
সমীপবর্ভী হইতেন না, অথবা হইলেও “শঠে শাঠাং 
সমাচরেৎ” এই নীতির বশবর্তী হইয়! নীরবতা অধলত্বন 
করিতেন। এইরূপ চতুরতাময় ব্যবহারে মন্ত্রীর মনে 
বিজাতীয় বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। হায় 
সময়ে যে ইহ। কি ভীষণ হলাহজময় ফল প্রসব করিবে, 
কি ঘোর সর্বনাশের প্রশ্থতী স্বরূপ হইবে, তাহা! ভবি- 
্যৎ অন্ধীভূত ফেরদৌসী এক্রারও ভাবিয়া দেখিলেন 
না। ভিনিরাজপ্রাসাদে আপন নির্দিষ্ট গৃহে ধাকিয়। 
ভাগ্যলিপির দিয়স্তা অদ্বিতীয় বিচারকর্তা জগদীশ্বরের 
উপর নির্ভর করত গ্রশাত্তচিতে স্বীয় কার্ধ্য সাধনে নিরত 
হইলেন । 
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শাহনাম! প্রণয়ন ও অঙীকুত অর্থ 
গ্রাপ্তিব ব্যাঘাত । 


রাজাদেশে এক নির্জন গৃহ কবির বাসের জনা নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । গৃহ স্ুসব্জিত--যে সমস্ত নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রবোর 
প্রয়োজন, তৎসমুর্ঘয় যথাস্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। 
স্থতরাং বলিতে গেলে, অভাৰের অস্তিত্ব সেই গৃহ হইতে 
নির্বাসিত হয়াছে, বলিতে হইবে। এছেন বিমল 
আঅনিল-হিল্লোলিত রমণীয় ভবমে স্থটকোমল আসনোপরি 
মহাকবি আসীন,--ধীর্‌ শাস্তমূর্তি,একাগ্রচিত্তে পরমারাধ্যা 
কবিতাদেবীর সেবা,করিতেছেন। প্রিয় পাঠক! এ 
দেখুন, তাহার রত্ব-প্রসবিনী সুবাময়ী লেখনীর বিরাম 
নাই _বিশ্রাম নাই, নিয়ত লক্ষ্য স্থানাভিমুখে অনন্যমনে 
অক্লান্ত অন্তন্ে প্রধাবিত হইতেছে । এবংপ্রকারে 
দেখিতে দেখিতে ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত হুইপ! গেল। 
এই স্থদীর্ঘ সময় অমরাবতী সদৃশী মহানগরী গজনী 
রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া, মহাত্া ফেরদৌসী অক্রাস্ত 
অগাধ পরিশ্রমে এবং অপার অগ্লাবসাষ ও যতে বাটি 
সহজ গ্লোকপূর্ণ ভূবনবিখ্যাতত এীতিহাঁসিক মহাকাবা 
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শাহাম। রচন! সাঙ্গ করিলেন। এতদিনে গ্রন্থ প্রস্তুত 
হইল, এত দ্বিনের পরে কবির কঠোর পরিশ্রমের 'অব- 
সান হইল, তিনি চিন্তাবারিধির অপান্ধ জলরাশি 
অতিক্রম করিয়! তীর-ভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। 
এপর্যন্ত হযে সাধন-সহিষুত মহাপুরুষ মুহূর্ত কালও 
বুথা অতিবাহিত করেন নাই, যামিনীর অধিকাংশ সময 
জাগিয়াও যিনি কাধ্যক্ষেত্রের সীমা দেখিতে পান নাই, 
এক্ষণে মঙ্গলময়ের অনুগ্রহে তিনি নিশ্চিন্ত মনে শাঙ্তি- 
সুখে যদৃচ্ছা বিচরণ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইলে । 
অনস্তর যথাসময়ে বিদ্বজ্জনশরণ অআমিতপ্রতাপ সম্রাট 
মাহমুদ শাহের সমীপে শাহনামা অতি ষত্বে উপহার 
স্বরূপ প্রেরিত হইল। সুলতান শুহনামার নাম শ্রবণ- 
মাত্র সমধিক বাগ্ততা ও উৎসাহ সহকারে উহ গ্রহণ 
করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্থানে স্থানে পাঠ করিয়! গ্রন্থের 
লালিত্য ও গতীব্র ভাব-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া অনুপম 
বর্গ নুখাম্বাদনে তৃপ্তিলাভ পূর্বক মুক্তকঠে অমর কবির 
ভূয়সী যশোব্যাখ্য। করিলেন। তিনি একে একে সভ্ভাস্থ 
প্ডিত মণ্ডলীকে দেই রত্বখনি সম মহামুল্য মহাকাব্য 
প্রদর্শন করিলেন। তাহাদের মধ্যে যিনি যে স্থানে 
পাঠ করিলেন, তিনি সেই স্থানেই মুগ্ধ হইয়া! কেহ "ইহার 
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পত্রে পত্রে ছত্রেছভ্ে সুধাবৃষ্টি হইয়াছে, কেহ “কাবোর 
সর্ধশন্গে মুক্তা গ্রথিত হইয়াছে” ইত্যাকার মস্তবঃ 
ধ্রকাশ কনিয়া একবাক্োে র্চয়িতাকে ধন্তবাদ প্রদান 
করিলেন। এই আনন্-কোলাহলে কিছুক্ষণ অতি 
বাহিত হুইসা গেল) ঘভঃপর বিচক্ষণ গজনীপতি 
অমাত্য-শ্রে্ঠ হোসেন মইমদ্দিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! 
কহিলেন, “জগৎ গুণের পক্ষপাতী । গুণবানের সন্মান 
বুদ্ধি ও মর্যাদা রক্ষা কর! সর্বথা কর্তব্য। যিনি গুণীর 
গুণের আদর করিতে জানেন না, তিনি মনুষ্য নামের যোগ্য 
নছেন। তিনি পণ্ডিত হইলেও মূর্খ ধনী হইলেও 
নির্ধন এবং প্রবীণ হাইলেও অপ্রবীপ বালক, ইহা! অ্রগৎ 
বলিতে বাধ্য। অতএব মন্ত্িন! আমার অঙীকত 
দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা! ), যাহ! কাব্যের শ্লোক সংখ্যানুসারে 
গণনায় ষষ্টি সহজ নির্ণীত হইতেছে, (১) এবং তৎ- 
সহ পুরঞ্কার স্বরূপ হন্তীখেলাতাদি সর্বাগ্রে ফেরদৌসীর 
নিকট প্রেরণ কর।” ন্ুলতানের এই আদেশ শ্রবণে 
মন্ত্রী হোসেন মইমদ্দীনের মনে বিদ্বেষ-বন্ধি প্রজ্ঞলিত 
হইয়া উঠিল) তিনি পরম শক্র ফেরদৌনীর সৌভাগ্য 
দর্শনে মর্মবেদনায় কিয়ংক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহি- 








(১) ৬* সহশ্র দ্বার বর্তমানের প্রায় ৭, লক্ষ টাকার সম(ন। 
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লেন। কিসে ভাহার অনিষ্ট হইবে, কিফরিলে তাহার 
আশা-তক্ু উদ্মুলিত হইতে পারে, চিস্তাকুল চিত্তে সেই 
উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 

এ সংসারে মন্দ বৃদ্ধি শীত্রই আগিয়া উপস্থিত হয়) 
কিন্তু সৎকাধ্যের হুত্র শত ঘত্বেও খুঁজিয়া বাহির কর! 
বায় না। পরের অনিষ্ট অনায়াদেই করা যাইতে পায়ে, 
কিন্ত উপফার কর1 লছজ ব্যাপার নছে। এই ঘে কাকু 
কার্য বিচিত্রিত সুন্দর অট্টালিকা নভম্পথে মন্তকোরত 
করিয়া সুষম! বিস্তার করিতেছে, ইহা এই মুহূর্ত মধ্যেই 
ভূষিপাঁৎ করা যাইতে পারে, কিন্তু গঠন করিতে কত 
যত, কত শ্রম, কত সময় 'লাগিয়াছে, একবার তাহ! 
প্রণিধান করিয়া বুঝ দেখি? অর্ধি বুঝিতে, জগৎ যদি 
তাছ। বুঝি, তবে পরছিৎসা, পরছেষ প্রভৃতি অসৎ 
প্রবৃতিগুলি মনুষ্য সমাজে কখনই গ্রবেশ লাভ করিতে 
পারিত ন1--এই সংসার সুখের শান্তি-নিকেতন হইত। 
কিন্তু জগতের বুঝিবার সে শক্তি কোথায়? জগৎ 
সেব্প সুখময় শ্বর্গরাজ্য হইবে কেমন করিয়া? সর্ব 
বিদ্কুসঞ্চারিণী মোহমগ্ী মাপা ম্বীয় অক্ষুণ্ন প্রতাপ বিস্তার 
করিয়া মানবকে, ক্রীড়াপুত্তলির ন্যায় অসৎ কার্ষের 
দিকে ধেঁ প্রতিনিক্বতই পরিচালিত করিতেছে ! যানব 
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করিতে পারে, এই বিশ্বভৃমণ্ডলে একপ ক্ষমবা বীব- 
পুরুষ অতি বিরল। আমাধেক্জ প্রধান মত্রও খ্যাজ 
সেই কুহকিনী মায়ার সর্ধতোমুখী প্রভাবের নিট 
আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, শাহান মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন 
টাই তিনি প্রহজেই অনিষ্টেপ্গ কৌশলময় উপায় উত্ভা- 
বন করিয়া! লইগনা গজনীশ্বব সুলতান মাহমুদকে বিলগ্প- 
নম্রভাবে কহিলেন “সম্রাটের আজ্ঞা শিক্বোধাধ্য ; কিন্ত 
এবিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপা করি, 
ঘনধিকার চর্চা হইলে অনুগৃহীত দাসকে কপাবলোফনে 
দে অপরাধ মার্জনা কঝরিবেন। দেখুন, ফেরদৌসী 
এক জন হীনাবস্থাপন্ন গতি সামান্ত ব্যক্ি; ম্বর্ণ মুদ্র! 
কখন চক্ষে দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ । এমত স্থলে যদি 
এই প্রচুর অর্থ ও বাঁদশাহ-প্রদত্ত মূল্যবান পুরফার 
পরিচ্ছদাদি তাহাকে এককালে প্রদান করা হয়, তবে 
ইছ জীবনে তৎসমুদয় ভোগ কর! দূরে থাক, দর্শনমাত্র 
আনন্দে আত্মহার1 হইয়| তাঁহাকে অকালে শমন পথের 
পথিক হইতে হইবে । কেননা শ্থাবসানে সস *অতি 
হুঃখ অথবা ছুঃখাবসানে অতি স্রুধ উপস্ছিত ভইলে মাল- 
বের মৃত্যু টিয়া থাকে, হচ্‌ চিরপ্রসিদ্ধই আছে: । 
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এই জন্যই বলিতেছি, আপনার অঙ্গীকার পালন করিতে 
যাইয়। এক জনের মৃত্যুর কারণ হইয়া চিরদিনের জন্ত 
ছুরপনেয় হুর্ণাম ক্রয় করা কোন ক্রমেই উচিত নছে। 
তবে আাহাপানার যাহ! অভিরুচি, তাহাই হইবে; 
মার কর্তব্য চরণোপাস্তে নিবেদন করিলাম মাত্র ।” 
প্রধান মন্ত্রী হোসেন মইমন্দীন অতি বিচক্ষণ, সদ্বক্তা ও 
বাদশাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি 
স্বীয় স্বাভাবিক মধুর বক্তৃতা! শক্তি দ্বারা! এই বিষয় এরূপ 
উদ্দীপনার সহিভ অথচ সরলতা রক্ষ/ করিয়া প্রকাশ 
করিলেন যে, বাদশাহ নীরবে তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন এবং প্রত্যেক বাক্য অবশ্য গৃহীতব্য বলির! 
অবধারণ করিয়া লইলেন। হায় যে ভীম-বিক্রান্ত 
অদ্বিতীয় বীরপুরুষ শ্বীয় অমিত তেজ ও তীক্ষ বুদ্ধিবলে 
কত কত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, করতলগত ও স্থুনিয়মে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন ; কত রাজ!) রাজপুত্র বা অন্তবিধ 
ব্যক্তির ভাগ্যচক্রের গতি দিগস্তরে বিঘৃর্ণিত করিয়! 
দিয়াছেন; আজ তিনি মন্ত্রীর এই কৌশল-জান ছি 
করিতে পরাভব মানিলেন। কিন্তু তিনি চিস্তাকুল- 
চিত্তে আপন প্রতিজ্ঞা ও ম্রীর মন্তরণা, এই উভয় বিষয় 
আলোচনা বিয়া মনে মনে বছ বাদান্গুবাদ করিলেন। 
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ঈ্বশেষে অনেক বিবেচনার পর মন্ত্রীর বাক্য হ্যুদ্তি- 
সঙ্গত ও বথার্থ জ্ঞান করিয়া কবিবরের নিকট সুবর্ণ 
নুদ্রার পরিবর্তে ষষ্টি সহত্্র রৌপ্য মুদ্রা পাঠাইতে অনু- 
মতি করিলেন ১--মন্ত্রীর পরিশ্রমের সাফল্য, বৈরিত- 
সাধন-আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত ও মনস্কামন! পুর্ণ হইল। 

এনস্থলে আমর! সত্যের অনুরোধে সহদয় পাঠকবর্গের 
সমক্ষে একটী কথ! বলিতে বাধ্য হইলাম । ইহ? স্পষ্টই 
প্রতীতি হইতেছে যে, উল্লিখিত বর্ণনান্থসারে প্রধান 
মন্ত্রী হোসেন মইমপ্দীনের চরিত্রে ছরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । কিন্তু আনুপুর্ববিক বিবেচনা করিতে 
গেলে খ&ঁ বর্ণনথ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, উহ্বাতে 
ঘোর সংশয় উপস্থিত হুইয়! থাকে । কেননা! যে বাক্তি 
ভূবনবিজরী মহাজ্ঞানী সুলতান মাহমুদের মন্ত্রীকুল- 
শিরোমণি ছিলেন, ধাহার সুমন্ত! প্রভাবে একটী বিস্তীর্ণ 
সায়াজ্যের শানন-প্রণালী সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত 
হইত, যিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও সহৃদয় বলিয়। সর্বসমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, দেই উন্নতচেতা মহামতি 
মইফদ্দীনের চরিত্রগত দোষ যে এতদূর নীচতাব্যঞক, 
ঘৃণার্থ ও নিন্দনীয় ছির, তাহা! কোনক্রমেই হিশ্বীম 
করিতে পার! যায় না, মন যেন সে কথায়ওসম্থতি দিতে 
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চাছে না। বিশেষতঃ গ্রন্থাস্তর পাঠে অবগত হওয়া 
যাক্ক যে, কবির সহিত মন্ত্রী মইমদীরন্নের কম্মিনকালে 
কোনও প্রকার অসভ্ভাব ঘটে নাই, তিনি ফেরদৌমীর 
এই মহদনিষ্টের অনুষ্টাত1 বাঁ অধিনায়ক ছিলেন না, 
ইহ বহঞ্জেই অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে 
যেতিনি নিলিপ্ত ও নির্দোষ ছিলেন, ইহা স্ুষ্পষ্ট প্রমা- 
পিত্ হইতেছে । অপরত্ত ইহাতে যে তাহার কিঞ্চিৎ ক্রুটি 
ঘটিয্লাছিল, তাহা! হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিষান্েই 
ঘবলীলাক্রমে বলিতে বাধ্য। কেননা এতাদশ একটা 
সরুতর কার্যের অবতারণা মন্ত্রীর খজ্ঞাতসারে কিছু 
ংঘটিত হয় নাই। মহাকবির সেই গ্রহবৈগুণ্যের প্রস্তা- 
বক যে অপর এক ব্যক্তি ছিল, তাহ! তিনি অবশ্যই 
খবগত ছিলেন। তিনি উহ! জানিতে পারিয়াও প্রতী- 
কার চেষ্টা করেন নাই। যদ্দি করিতেন, যদি ফের- 
'দৌসীর পক্ষ সমর্থনার্থ একটীও কথা কহিতেন, তবে 
সাজ আমরা কবি-ভাগ্যের বিষম বিড়ম্বন! ও বাদশাহের 
অপযশ-কাহিনী শুনিতে পাইতাম না, তবে আজ শাহ- 
ঝ্ামা-শিরে সম্ভাট মাহমুদের আঅপবাদ-গাথ। গ্রথিত 
দেখিভাম না| ম্তরাং ইহা! তাহার ক্রটি বা দ্য়ানক 
ভ্রম নহে তু কি বলিব? যাহ! হউক, উল্লিখিত গ্রন্থে 
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কবির সেই বিক্ুদ্ধবাদীর সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে, 
পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত এম্থলে তা! প্র চিত 
করিলাম। 

এইরূপ বর্ণিত হুইয়াছে যে, কৰিবব ফেরদৌসী 
গঙ্জনী নগরীতে জীবনের এই নুতন অবস্থায় অবস্থিত 
হইয়া পরিণামদ্র্শিতার সহিত কার্য করিতে পারেন 
মাই। তিনি রাজাজ্ঞান্ুদারে যে সভাসদের নিকট হইতে 
আপনর প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হইতেন, সেই 
ব্যক্তির মানসরঞ্জন ও সম্মান প্রদর্শনার্থ তৎসন্বন্ধে কদ্ধি- 
পয় শ্রশংসাস্থচক কবিতা রচন! করেন। কিন্ত আরই 
নাষে এক ব্যক্তি বাদশাহের প্রধান প্রিয়পাত্র ছিলেন; 
জায়াজ ফেরদৌসীর অনৈক উপকার করিয়াছিলেন। 
তিনি সেই আয়াজের বিষয়ে ফিছুই করেন লাই। এই 
নিমিত্ত আয়াজ অতিশয় কোপান্বিত হন এবং মানব- 
স্বতাবস্থুলভ বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া ফেরদৌসীর অনি 
ও রাজকীয় স্বার্থ ব্যর্থ কামনায় গোপনে ছিন্রান্বেষণ 
করিতে থাকেন। সহজে সুযোগও ঘটি গেল। তিনি 
ফেরদৌসীয় কতিপয় কবিত! হইতে এমত বহুসংখ্যক শ্লোক 
নির্বাচন করিয়া বাহির করিয়া লইজেন, বা ব্যাখ্যা 
করিয়া! বিপন্থীত ধর্মাক্রাত্ত ও সত্য পবশ্বীতুসর অন্তরার 
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বলিক্। সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়। দিলেন । আয়াজের 
ব্যাখ্যা পরম্পরায় ফেরদৌসী ধর্মমতবিরোধী ও কল্পনার 
উপানকরূপে প্রতিপন্ন হইলেন। স্ুলত'্ন মাহত্রুদ, 
কবিকে তাদৃশ ঘৃণিত ও অপবিত্র মতের পৌষক জানিতে 
পারিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন) কবির প্রতি তাহার 
ঘে ভক্তি, প্রীতি ও অগ্থরাগ ছিল, তাহ! এক্ষণে শিখিলী- 
কৃত হইল | “তখন মহাকবি বাদশাহের বিরক্তি, সভা 
সদ্ধ জনের ঈর্যা ও অপর কোন কোন ব্যক্তির মনোভাব 
জানিতে পারিয়া আপনাকে মহাবিপদাপন্ন জ্ঞানে 
চতুদ্দিক অন্দকারময় দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন ? 
কিরূপে বাদশাহের ক্রোধের শ্যাস্ত কারবেন? কিরূপে 
তাহার গ্রসন্নতা লাভ করিখেন? কি কৌশলেই বা 
জীবন রক্ষা! হইবে । এই ছ্ভাবনায় তাহার চিশু-বৈকল্য 
উপস্থিত হুইল । স্ুতবাং তখন কোনই উপায় উদ্ভা- 
বন করিতে পারিলেন না। অবশেষে একন। স্ুুষোগান্থ- 
সারে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আপনার 

ংসকারী মিথ্যাপবাদ ক্ষালনার্থ বাদশাহের পদতলে 
বিলুষ্ঠিত হইয়া! করুণকাতরে অথচ দৃঢতার সহিত তদ্ি- 
বধ অস্বীকার করিয়া? প্রতিবাদ করিপেন। আত্মা 
ঘে সমস্ত ক্তার ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়৷ কবির ধর্মমতের 
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পার্থকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ফেরদৌর্সী তৎসমুদয় 
আপন অনুকূগ মতের পরিপোষক; সত্য বিশ্বাসের 
বিপরীত নছে, ইহা! বিশদবূপে স্থলতানের” গোঁচর করি- 
লেন। বাদশাহ তাহাতে সংপূর্ণ সন্ত না হইলেও কবিকে 
অভয় পান করিলেন এবং অন্যমনস্কভাবে এই মান্র 
বলিলেন ষে “তুস্‌ নগরনিবাসী যাবতীয় লোক এই 
একই চরিত্রবিশিষ্ট ;) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সকলেই: সমান ।” 

4 যাহা! হউক, কবি রক্ষা] পাইলেন । সুলতান তীহাকে 
পান করিলেন বটে, কিন্তু তাহার সন্দেহ তিয়ো- 
ধৃষ্িত হইণ না। অমঙ্গলের ভীষণ বিভীষিক1 যেন মুর্তি 
পরিগ্রহ করিয়া! প্রতি মুহূর্তে তাহার সম্মখে বিচরণ 
করিতে লাগিল। কি করিবেন? রাজার খঅসন্তষ্টিতে 
বিষম বিপর্ন হইয়াও তিনি অপার্ধযমানে ও স্ীয় কর্তব্য 
সমাধার জন্ত গর্জনীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
সেইন্দপ ভয়ানক আশঙ্কা এবং ছুশ্চিন্তার গভীর গহ্বরে 
নিপতিত হইয়াও তাহার অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনী ক্ষণ- 
কালের জন্ত বিশ্রাম লাভ করে নাই। হৃদয়ে চিন্তা, 
মনে ভর, নয়ন সতর্ক প্রহরীর স্তার চতুর্দিকের গতি- 
বিখি পর্ধ্যবেক্ষণে নিরত ) আর লেখনী ক্বিয়্ামণগতিতে 


চলিতেছে। ক্বিস্তস্থথের বিষয়, এই উৎকা-জশাস্তির 
"৪ 
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মধ্যেও তিনি আশার শুত্রবৎ সুক্ষ রেখা €দখিতে পাইম! 
কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন! কারণ এই সময়ে সাধারণ 
জনগণ কবির কাব্য-ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়। তীাহাক্ষে সন্মা- 
নের উচ্চাসন প্রদান করেন। সকলে এতই প্রীত হুইল 
যে, গ্রতিদ্দিন চতুর্দিক হইতে বিবিধ উপাদেয় উপহার 
আসিয়। তাহার গৃহ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। কে 
পাঠাইল "এবং কেন পাঠাইল ? তাহা তিনি জানিতে 
চেষ্টা কবিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। কিন্তু ভদ্ব 
সাধারণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! আনন্দে উৎদুষ্ 
হইলেন এবং সেই আনন্দ ও উৎসাহ বলে বলীয়ান হু 
যাই কবি ধীরতার সহিত শাস্তচিত্তে শাহনাম! রচনা পরি- 
সমাপ্তি করিতে মনোনিবেশন করিলেন। 

কনস্তর মহাকবি ফেরদৌসী ত্রিংশৎ বর্ষব্যাপী অবি- 
রাম পরিশ্রমের পর শাহনামা সাঙ্গ করিলেন। যথ!- 
সময়ে সেই মহাকাব্য গজনীশ্বরের দরবারে প্রেরিত 
“হইল। গজনীরাজ্স স্থলতান মাহমুদ সেই দেবতা -সৃলগ্ত 
অগাঁধ জানের নভতম্পশাঁ সমুজ্জল স্তস্ত স্বরূপ মহাকাব্য 
দৃষ্টে য্পরোনাস্তি প্রীতিগ্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার 
আশ্রষে "তীাহারই সাহায্যে ঈদ্বশ একটী চিরম্মরপীয় ষৎ 
কাধ্য সম্পাদিত হইয়াছে, ০এই গৌরবে মাপনাকে 
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খৌরবাদ্ষিত জ্ঞান করিয়া স্কীতবক্ষে আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে 
কবিকে প্রতিশ্রুত মুদ্রা দিতে অনুমতি ফরিলেন। কিন্ত 
তা হইলে কি হইবে? করুরমত্তি আয়াজের এ পর্যন্ত 
ক্রোধশাত্তি হয় নাই। তাহার প্রথম কৌশল নিক্ষরা 
হওয়ায় ভিনি অধিকতর কুপিত ও উত্তেজিত হইয়া 
ছিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সময়ে ফেরদৌসীর 
অপকার্ষোর প্রতিশোধ লইবেনই লইবেন। এক্ষণে 
শত্রুতা সাধনের--প্রতিহিংস| চরিভার্থতায শুভ স্থযোগ 
উপস্থিত ১ সুতরাং আয়াজ কি আর স্থির থাকিতে 
পারেন? শিকার সম্মুখীন হইলে শিকারী কখনই অন্য- 
মনন্কধ থাকে ন1, আপন আবুধ গুলি গুছাইয়| লই! 
নিক্ষেপের উপায় দেধে। আয়াজ তাই আজ শক্রহননার্থ 
্রস্তত হইয়া রাজ সকাশে উপনীত হইলেন এবং বাক্য- 
জাল বিষ্ঞার করিয়! বিবিধ প্রকায়ে বাদশাহকে বুঝা- 
ইতে লাগিলেন। বাদশাহ প্রিয়তম পারিষদ আয়াজের 
কথা যথার্থ বলিয়া অনবধারণ করিলেদ। আয়াজের 
সঙ্ধন কার্ধে; পরিণত হইল, তাহার হদযনের গুফু ভারের 
যেন লাখৰ হ্ট্ল । বাদশাহ আাজের কর্তৃত্বাধীনে যি 
সহজ স্নোপ্য মুর ( দরহাম ) ফেরদৌসীর সমীপে প্রের 

করিতে অন্থঘক্তি করিলেন ' 
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স্থলতানের ক্রোধ ও ফেরদৌসীর পলায়ন। 


আয়াঞের মনোভিলাৰ পূর্ণ হইয়াছে! আজ তাহার 
আনন্দের সীমা নাই? মনে মনে আত্মক্ষমতার গুশংসা 
করিয়! গর্কে স্ফীত হইয়া উঠিতেছেন এবং পমচরিত্রের 
ব্যক্তির নিকট স্পর্ধার সহিত আস্ফালন করিতেছেন 
কিন্ত তখনও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, যাহা 
কেবল বাক্যে হইয়াছে, কার্যে পরিণত করিবার জন্ত 
উদ্দিগ্নচিত্তে ফিরিতেছেন। কখন রজনী প্রভাত হইবে, 
কথন্‌ ফেরঘৌনীর ত্রিংশ বর্ষের শ্রম-জল-বর্ষিত আশা" 
লতার মূলে কুঠারাতাত করিবেন, এই ছুর্ভাবনায় আয়া 
জের আর নিদ্রা আদিল না; তিনি নিশীথখ সময়ে 
শহ্য। ত্যাগ করিয়া প্রানাদধের ছাব্োপরি স্থুশীত্ল মারুত- 
হিল্লোলে কখন উপবেশন করিতেছেন, কখনও ব1 
মৃহ্মন্দ পদচারণ1 করিয়া ফিরিতেছেন, আর ছ্র্ঘনায- 
মানভাবে প্রক্কতির প্রমোদকর বিচিত্র শোভা পর্যবেক্ষণ 
করিতেছেন! দেখিতেছেন, অপার আকাশ-বারি ধি- 
কে অশান্ত নীরদ-লহ্রীমাল। ওতপ্রোতভাবে ছুটাছুটি 
করিতেছে) কেহবা দলস্ে হই বেগে ছুটির! গিয়া! 
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খলক্ষ্যে কোথায় মিশাইক্া! যাইতেছে। নক্ষত্রকুল দেই 
উচ্ছ্‌জ্খল মেতমাঙগার অত্যাচারে কখন নিমজ্দিত, কখন 
ভাসমান হইতেছে । তাহাদের কনক-ফাস্তির কমনীয় 
গ্রাভা অপূর্ব মাধুরী ঢালিতেছে। কিন্তু এই লমস্ত মনো- 
রম দৃশ্য আয়াজের অস্তরে কিছুমাত্র অঙ্কিত হইতেছে 
ন1। তিনি থে মছাধ্যানে মগ্ধ, তাহাতেই ব্যস্ত আছেন) 
নে ধ্যানমুগ্ধ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, বাহ্‌ দৃশ্যে আকৃষ্ট হই- 
ছে নাআপন লক্ষ্য বস্তর অপেক্ষায় চাহিয়া! রহি- 
স্বাছে। এ দিকে পূর্ব নভঃ ক্রমেই পরিছ্ুত॥ আলো! 
ফের শুক্র রেখা শনৈঃ পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। 
দেখিতে দেখিতে নলিনীনায়ক দিনকর উদয়গিরি অতি- 
ম করিয়া নেত্র-পথে সমুপস্থিত। কি রমণীয় দৃশ্য! 
কি চিত্ত-চমৎ্কারঁ চিত্ত! ! জগৎ যেন নব সাজে সজ্জিত 
হইয়া! আনন্দে হাসিতে লাগিল। এই সমযে আয়াজেরও 
সমাধি ভর্গ হুইল, তিমি সেই হাঁসি রাঁশির সহিত আপন 
ছাপি মিশাইয়! ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন 
ায়াজ সর্বাগ্রে অন্তান্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান করিয়া 
ঝাখিয়া কোবাগারে গমন করিলেন এবং রাজীজ্ঞান্ুসারে 
কোধাধ্যক্ষের নিকট যি সহত ঝৌপ্‌ট সুদ্রা গ্রহণ পুর্বক 
খনিক়া বন্ধ করিলেন। জনন্তর সেই সমস্ত খলিয়া হত্তী- 
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সস উ৬৯৮-১৯৮১৯ উতর 
পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ফেরদৌসী সমীপে. প্রেরিত হইলে 
আয়াজ হষ্টচিতে হ্বপ্থানে প্রত্যাগত ইইলেন। এই শময়ে 
ফ্েরেদৌলী লীধারণ স্মানাগীরে নান করিতেছিলেন। 
তিনি সংবাদ পাইলেন যে, বাদশাছের প্রেরিভ মুগ্রাপূর্ণ 
থলিয়া-পৃষ্ঠে হস্তী সহ রাজাুচর তীহার অপেক্ষা করিতে- 
ছেন। এই জ্ুপমাচার শ্রবণে ফেরদৌসী আহলাদে 
উৎফুল্ল হইলেন? হর্ষে তাহার আপাদ মস্তক ক্োমাঞ্চিত 
হইয়া গেল) তাহার অন্তরে কি যে এক ম্ুথের তুফান 
বছিতে লাগিল, তাহা লেখনী সাহাযো প্রকাশ করবা 
সাধ্য নাই। ভিনি তখনি মজলময় বিশ্বপতিকে ধগ্তবাদ 
ও মাহমুদ শাহের কল্যাণ কাদল! করিলেন এবং সন্বর 
স্নানফার্ধ্য লমাপনাস্তে বহিরত্ত হইগেন। অমনি বাদ; 
শাহ প্রেতিত মুদ্রাথলি লমূহ তাহাকে প্রদত্ত হইল, পূ 
হর্ষবিস্কাপ্িক লোচনে অগ্রলয় হইয়া! বাদশাছে 

জয়োচ্চারণ কক্ধিঘ্া তৎসম গ্রহণ করিলেন। কিন্ত! 
'রিষে বিষাদ! ক্বাশায় প্রতারণ!! সকলই ছআক্াশ-? 
কুহ্ধমবৎ অনর্থক হইল। ফেদেসী দরল বিশ্বালেরা 
বশবর্তা! হইগ্জ ভাবিষাছিলেন, সুলতান অবশ্য অনীক 
সুবর্ণ মুদ্রাই পাঠাইক়। দিয়াছেন পরন্ধ সে অটল বিদ্বান 
এক্ষণে ন্তর্চিত হইলও খনি সমুহের ঘুখ্বন্ধন উদ্মো- 
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চিত হইলে তন্মধ্যে রৌপ্য সুজা দর্শনে তাহার, বত্ধান্গ 
ধেন ভীষণ কাঁলানল সহযোগে প্রজ্জলিভ. হইয়া] উঠিল । 
ভিনি ডক্ষে ন্ধকার দেখিতে লাখিলেন। বদন হিরু 
ভাবে ফিরাইকা লইলেন এবং মাহমুদ শাহের অকথ্য 
গন্তায়াচরণে মহাক্ষুত্ধ ও মর্মাহত হইলেন। ফগতঃ 
এই অবজ্ঞাজনক কার্ধয তাঁহার পক্ষে অসহা অবমানন! 
বলির! প্রস্তীত হইল। তিনি এতদূর ক্রোধোন্মত্ত ছইয়! 
উঠিলেন যে, পূর্বাপর কিছুমাত্র বিবেচনা করিয়া না 
দেখিস! সেই মুহূর্তে সেই স্থানেই এ মুদ্রা! রাশি তুচ্ছজ্ঞান 
কর উহার বিংশতি পহত্র ন্গানাগণারের রক্ষককে এবং 
বিংধতি সহত্র জনৈক মিষ্টাল্গ বিক্রেতাকে দান করিয় 
নী লন। অবশিষ্ট যে বিংশতি সহত্র রহিল, তাহ! 
গা মুদ্রা-তত্বাবধায়ক ভূত্যকে প্রধান করিয়া ছুঃথ- 





কিপত, উচ্ছৈঃশ্বরে বলিলেন, “ম্ণতানকে জ্ঞাপন 
করিও যে ফেরনৌনী এই রৌপ্য রাশির পুরস্কার প্রত্যা 
শান! লিৎশ বর্ধব্যাপী অসহনীয় পরিশ্রমের কাধ্য 
করে নাই, 

ফেরদৌনীর আর্থ বিতরণের সংবাদ অধিলাঙ্গে দৃকুর্দিকে 
টা হুইল। দকল সমােই আগ্দোলন .চালতে 
লাগিল। তরলমতি পেজের! কার্ধেরি অপর জদয়- 
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ক্ষন না করিয়। “যাহার! পাইয়াছে, তাহায়াই ভাগ্যবান” 
বলিয়৷ কতই আশ্চধ্য জ্ঞান করিল ) কাহার ব! আক্ষেপে 
হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কোন জ্ঞানী মহোদয় কবির 
অসৌজন্য ও অভদ্রত! প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতার উৎস 
খুলিয়া দিলেন । কোন ব্যক্তি ঝা! রাজ্যাধিপতির প্র তিজ্ঞা- 
পালনাক্ষমতার উল্লেখে অতি সম্তর্পণে ও মুদুন্থরে 
স্বপক্ষের মধ্যে সাহসের পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইল ন1। 
এইরূপে নানা মুনির নান] মতের অবতারণা হইল )|নগর- 
মর এই কথারই রটনা । সুলতান মাহমুদ যথাসময়ে 
এই ঘটন! কর্ণগোচর করিলেন? শ্রবণমাত্র তাহার 
চৈতন্োদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, কাধ্যটী হ্যায় ও' 
ধর্ম বিগহিতি হইয়াছে ১ কির প্রতি তিলি নিতাস্তই 
অসদ্ধাধহার করিয়াছেন। অন্ুতাপে তাহার অন্তর |দগ্ধ 
হইতে লাগিল, তৎসহ ক্রোধেরও উদ্রেক হইল। ট্রিভনি 
যে প্রিয় পারিষদের প্ররোচনায় এই কলঙ্কের ব্বাধ্য 
করিয়াছেন, প্রথমতঃ সেই আয়াজের উপর অতীব 
অসত্তষ্ট ও ক্রোধান্থিত হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে ঝিছুই 
বলিলেন না; কেবল রোব-ক্ষায়িত লোহিত চি 
চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । চতুর দার 
আয়াঙ্গ বাদ্‌পীহের দেই বাহ ভাব-ভঙ্গি ও নিশতবণ্ত 
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দেখিয়া বুঝিলেন, সম্রাটের মনে ক্রোধের উৎপত্তি হই- 
পাছে, স্থতরাং সময়োচিত বাবহারে তাহাতে শাস্তি 
বর্ষপ কর! কর্তব্য । এই স্থির পিদ্ধান্ত করিয়া আয়াজ 
বাদশাহের অনস্তপ্টি সম্পা্দনে নিরত হইলেন) তিনি শ্বীর 
স্বাভাবিক বাঙমাধুর্যে ও চাতুর্যা-কৌশলে আত্মদোষ 
ক্ষালনার্৫থ বিশদভাবে বুঝাইয়া কবির মস্তকে যাবতীয় 
ক্সপরাধ একপে প্রত্যর্পণ করিলেন যে ফেরদৌমী সহ- 
জেই।রাজার প্রতি অসম্মান ও অবমাননা প্রদর্শন অপ- 
রাধে দোষী প্রমাণিত হইলেন । 

আন্নাজের বাক্যে সুলতানের মনের গতি অন্ত দিকে 


ফিরিল। তিনি নিজে যে অন্তায় কার্য করিয়াছেন, 
যাহার জন্য তাঠাকে চিরদিন সভা সমাজে নিন্দিত হইতে 


হবে, সেই অপকর্মে প্রন্তাবক ক্রুূমতি আয্মানের 
[র কিছুমাত্র ক্রটি দেখিতে পাউলেন ন|; কিন্ত নিরীহ 
ফরদৌসীকেই ঘত দোষের মূল বলিয়া! অবধারণ করি- 
লন! ফেরদৌমীর ওদ্ধত্য, সৌজন্য ও অবজ্ঞার কথা, 
রণ করিষ্! গজনী-পতি বিজাতীয় ক্রোধে স্ফীত ও 
ধীর হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ভেক হুইয়! ভূজঙে 
(তুচ্ছজ্ঞান। ক্ষুদ্রপ্রাণ পতঙ্গ হইয়া মন্ধাকায় মাতঙ্গের 
+প্রতিকূলে অভ্যুখান ! 1 কিম্পর্ধাত কথা)! কি গর্কোর 
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বিষয়! ! এ অসহুনাক্স অপমান কি সহা করিতে পার! 
যায়? দ্বোধীর দণ্ডবিধান কর! সর্ধাগ্রে কর্তব্াা। রোযো- 
ম্মত্ত মাহমুদ তাই প্রতিহিংস। প্রণোদিত হইয়া গ্রতীর 
গর্জানে এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, পরদ্িবন প্রাতঃ- 
কানে ফেরঘৌদীকে হস্ভীপদ্তলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ- 
দ্ণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে । এই ভীষণ সংবাদ আচিরে 
নগরময় বিখোধিত হইল। দীন ধনৰাঁন, জ্ঞানী অজ্ঞান, 
বাপক বাপিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রবীণ, ষে নিল, 
সেই স্তস্তিত ও মহাদুঃখিত হইল । সকলেরই বদন গুল 
গুফ হইয। মলিন মুর্তি ধারণ করিল। কবির বিপক্ষকুধধুও 
এ ঘটনায় অতীব চিস্তিত। স্থলতান যে এরূপ কঠে 
খআজ্ঞ। প্রচার করিবেন, ইহা! হারা স্বপ্লেও জা 
তেননা। এক জন নিরপরাধ লোক, বিশেষতঃ অগাধ 
ধী-শক্তিশান্দী পণ্ডিত ব্যক্তি অকারণে এনপ মৃত্ধ্য-নির্যয]- 
তন ভোগ কন্গিবে, ইছা! ম্মতিপথে উদিত হুওয়ার় বিঝেঁ 
কের বিষম দংশনে তাহার! জর্জবীতৃত হইতে লাগিলেন 
কিন্ত করিবেন কি? উপায় নাই। তাহাদের কৃত 
কার্ধোর উপয় আর একটী কথা বলিতেও কাহারও সা 
হইল না এ দিকে মনদভাগ্য ফেরদৌসী ছদৈক 
বন্ধুর প্রসুখাৎ সুলতানের দেই কঠোর দৃাজ্ঞার কথা! 
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শ্রবণ করিপ্বা সাতিশয় বিচলিত হইলেন) তাঁহার মণ্তকে 
সহস। যেন বিনা মেতে বজাধাত হইল । হছাক্প এবার 
গার পরিভ্রাণ নাই; আনন রাজ-কোপানলে ক্মচিরে 
"ভন্মস্তপে পরিণত হইতে হইবে, ইহাই তাবিয় তাহার 
অস্ত বিষাদ-সিম্ধুর অন্তস্তলে নিমজ্িত হইল ; চতুর্দিকে 
কুধ-কিনার1 দেখিতে পাইলেন না) অধোবদনে চিন্ত! 
করিতে লাগিলেন। আজ তাহার অপাঙ্গে অশ্রুবিন্দুর 
সধশার হইল। যেহৃদয় বিমল আনন্দে উত্জীবিত হই?! 
প্রফুল পল্ম সদৃশ ঢল ঢল কন্সিত, যে মুখমগ্ুল স্গ্ 
সৌন্দধে্ বিধৌত হইয়া বিশদ জ্যোতিঃ বিকীক্পণ করিয়া 
ছিল, আজ তাহা পরিশুক্ষ-স্ান। আজ তাহ! ক্লাহ- 
স্পর্শে চঞ্দ্রের স্তায় কম্পিত এ শঙ্কিত; আজ তাহ! কীট 
দংশনে কুস্গুমবৎ স্কচিত। ভাবনার তাহার বিশ্তুত 
ললাটফলক কালিমামম ও কুঞ্চিত হইয়া গেল। আহে! 
এই ভাষণ বিপদ সময়ে ফেরদৌসী যে কিরূপ অবস্থায় 
ছিলেন, তাহা তরবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাতীভ ব্পর কে 
বলিতে পানে? কিন্ত এ সংসারে বাস্তবিক জ্ঞান্বান 
পুরুষের! বিপদে নিতাস্ত ভ্ঞানশূন্ত হন ন!। তঁছোর! 


সহ বিপত্তি ভার মস্তকে ধারণ করিয়াও ধৈ্যশীল্ুতার 
পরাকাঠা প্রদর্শন কঙ্গিক্? থাকেন এবং, তন্ারা হুফলও 
9 


৬৬ ফেরদৌসী-চরিত | 





প্রাপ্ধ হন। মহাকবি বীরতার সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা 
করিয়! প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাহায্যে স্থির করিলেন যে, 
এবারও বাদশাহের করুণ] ভিক্ষা ব্যতীত আর উপায় 
নাই। তিনি বাজরাজেশ্বর, বিচক্ষণ ও বিদ্যালোক 
সম্পন্ন-হৃদয় ) বিশেষণ্তঃ স্থবিচারে এই বিশ্বভৃমণ্ডলে 
তাহার প্রতৃত সুখ্যাতি আছে। আমি অভ্যাগত, তাহার 
আত্িত; তাহারই অস্থমতিক্রমে তাহারই কার্যে নিয়ো- 
জিত। আমার প্রতি তিনি অবিচার করিবেন ক? 
কখনই না| যদি কোন ক্রটিই টিয়া থাকে, যদি বা 
নতা বশতঃ কোনরূপ অন্যায়ই করিয়। থাকি, তবে বিনক্ষে 
কছিব, তিনি অবশ্যই মার্জনা! করিবেন। বিনয়ে কিলা 
হুইয়| থাকে ? বিনয়ের অধীন" কে নহে? যখন অজ্ঞা- 
নান্ধ পশুপক্ষী ভুজঙ্গমাদিও এই বিনক্প-মন্্রযুগ্, তখন 
জ্ঞান-রদ্বমপ্তিত মানব তাহাতে যে নত্র হইবে না, কে 
বলিল! আর যদি সে বীর হৃদয় নিতাস্তই কাঠিন্ত ভাব 
ধারণ করিয়] থাকে, তবে তাহা! কোমল করিতে অধিক 
আয়ালের আবশ্যক করিবে না। তৃণস্তংপ অনল সহ- 
যোগে যেমন সহজে ই প্রজ্জলিত হুইয়া উঠে, তেমনি উহ! 
অল্প' বারিপাতে সহজেই নির্বাণ লাভ করে। বীর 
হুদয়েরও এই স্বভাব ! সুতরাং চিন্তা কিসের? কৰি 


অফ্টম পরিচ্ছেদ । ৬৭ 





এইন্প আলোচনু। বরিকা তৎক্ষণাৎ ত্বরিতপদে রাজ- 
প্রানাদাভিমুখে গমন করিলেন এবং প্রথমতঃ সসম্মান 
অভিবাদন পূর্বক নতশিরে সম্রাটের চরণ চুণ্ধন করি 
লেন। পরে সুললিহ ভাষায় বাদশাছের বদান্ততা € 
রাজত্বের গৌরব বিষয়ে প্রশ"সাকীর্ভন পৃর্ধবক ককণ- 
কাতরে জনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তিনি এমনি সঙ্গত- 
যুক্তি দেখাইয়া আত্মপদোষ খণ্ডন করিলেন যে, গজনী- 
পতির ক্রোধস্কীত মন শাস্তিভারে অবনত না হইয়! 
থাকিতে পারিল নাঁ। কবির কাকুতিমিনতি দেখিয়া 
সার অভ্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি ফেরদৌ, 
সীর বাগমীতায় যদ্ধ হইয়া এব* তীয় অলৌকিক তৃদ্ধি- 
মত্তাব সম্মান রাশিয়া হষ্টচিত্তে পূর্বাজ্ঞা পরিহার পুক্রঃ- 
সর গ্বভ দাঁন করিলেন 

বাদশাহের অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হইয়। ফেরদৌসী 
পুনরভিবাদন পূর্বক ন্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি 
ানন্ন বিপদে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু তাচার 
হৃদয়ের গতীর বেদনার আর কিছুতেই উপশম হঈল 
ন1। ভয়ে তাহার যে স্ুখ-শাস্তি, উললাস-আরাম চলির! 
গিয়াছিল, তাহ! আর তহার হদুয-মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ 
করিল না। ভাবিলেন, এই শক্র-সক্ক'ল ভ্যক্কর স্থানে 
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আর অবস্থিভি কর! কোনগ্রমেই কর্তব্য নছে। আমি 
বিদেশী_ একাকী; ভাইবন্ধু, আত্মীয়-স্বজন গ্রভৃত্তি 
আপন বলিতে কামার এখাঁনে কেহই নাই। সুতরাং 
শত্রকুল কথন্‌ কোন্‌ হুত্র ধরিযা কোন্‌ প্রমাঁদ পাতিত 
করিবে, কে বলিতে পারে? তখন অকালে অরাতি- 
করে জীবন বিসর্জন করিতে হইবে । এই জন্য জময় 
থাকিতে আত্মরক্ষার্থ কোন নিরাপদ স্কানে গমন করাই 
কর্তব্য । মহাকবি এই পিদ্ধান্তে উপনীত হইয়! কোন 
প্রিয় বন্ধুর নিকট হইতে গোপনে কিছু পাথয স স্তাঁন 
করিয়া লইলেন। পরে গজনীশ্বরের পুস্তকালয়ের ত্বধ্য- 
ক্ষের নিকট হইতে কৌশলক্রমে শীহ্‌নাম! ফেরত লই 
আমিলেন এবং তন্মধ্যে সুলতান মাহমুদের বিকিদে 
একটী তীব্র তিরস্কাৰ ও কুৎসাশ্চক ব্যঙ্লোক্তি কবিত! 
গোপনে সমস্ত রজনী জাগিয়া লিখিয়া দিয় গ্রাতার্পৎ 
ক্ষরিলেন। আঁষরা আমাদের প্রি পাঠকগণের বিদি' 
ভার্থ সেই ব্যঙ্গ কবিতাটার যথাযথ বঙ্গানুবাদ এস্থলে 
উদ্ধত করিয়া দিলা ম---- 


হে রাজন! বাস্থবলে রাজ্য বহুতর 
কদিয়াছ জয়, ভবে ভরন! কাহারে । 
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কিন্তু প্ধেন অত্যাচারি ! পার্থিব বিভব 
নিত্য নহে, অতি ভুচ্ছ অনিত্য অসার। 
নিত্য সত্য বিশ্বপতি পরুম গপিতায় 

ভয় রেখ মনন সদ1, করন! পীড়ন 
মানব সম্তানে আহা শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি তার । 
স্বর্গ বাগ্। থাকে যদি চিতে, আকাতরে 
দাও আত্মবলি তাহে। দ্বিগওনা যাতন! 
এমন কি পীপিড়াবে, বস্থন্ধরা তলে 
যদ্দিও ছুর্ববল সেহ, ক্ষুদ্রকায় অতি) 
কিজ্র ধরে দেকে প্রাণ দত্ত বিধাতার, 
জীবন সমান প্রিষ্ক সবারি জগতে। 
প্রকৃতি আমার দুঁচ তেজো বীর্য্যপৃর্ণ 
জেনেও কি অত্যাচারি হয়নি কম্পিত 
হিয়া তব, শোণিতার্্র খা মম হেরে ! 
হও নাই সঙ্ক,চিত? হয়নি চেতন! 
মন্ম্দাহী বাথ! দিতে মম সম জনে? 
কোন্‌ বশে রত হলে হেন হেয় কাজে? 
উপার্জিলে দিজে আহা নিজ অপমান ! 
স্বণি যার ক্ষমতারে, তার আজ্ঞাক্রযে 
মৃত্যু-দও হবে সম হন্তী পদতলে ! !। 





ফেবদৌসী-চরিত। 


কিসের কারণে? হার বল কোন্‌ দোষে? 
ভেবেছিলে চিতে, হব সন্বাসিত আমি 

তব ডরে, তুচ্ছ গণি যারে মনোমাঝে। 
আমি সে কেশরী ভীম শোণিত-পিপালী, 
গ্রাসি আমি অধার্দ্মিক পাষণ্ড ছুঙ্জনে । 
চূর্ণি তব দেহ পাবি নিক্ষেপিতে দূরে, 

নাল নদ বহে যথা রত্বরাজি তার।! 

ভষ তোবে? নাহি ডরি (বিশ্বপতি বিন! ) 
ক্ষুদ্র নরে আমি) নত কবি এই শির 

শুধু সেই শান্তিময় বিভূর সকাশে | 

তারি অনুগ্রহে মম কবিত'-প্রবাহ 
প্রবাহিত, থাকি তার দূত সুরক্ষণে 

নাছি ডরি পৃথিবীর অরাতি নিকরে ! 
হৃদয়ের কৃতজ্ঞ ৮া-প্রার্থনাব ডালি 

উৎসর্গ করিয়া সেই বিভুর উদ্দেশে, 
এইকপে মহানন্দে গানের গৌরবে 

জীবন যাপন আমি করিব অবাধে। 

স্তায় চক্ষে স্থির চিত্তে ভেবে দেখ দেখি, 
মৃত্যু পরে হবে আহা! কোন্‌ গতি তব? 
ছিন্ন করি শতধায় দেহ যদি মম, 
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অন্ব-পূরমাণু রূপে দেহ উড়াইয়! 
প্রবল বাত্যায়, তবু এ মর জগতে 
ফেরদৌসী চির তরে রবে বিদ্যমান । 
কেনন1 হে দীপ্ত মম বীর-গাথ1 হতে 
যশঃ-আশা তব ঠাই নাহি করি আমি। 
কিন্তু সমুজ্জল চির রবে বিত্ু-বরে, 
অগণিত ধন্যবাদ-পাত্র যিনি ভবে । 
আর লে মহিমানিত মাঁগাত্মা-সাগর 
প্রেরিত পুকষশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহে, যিনি 
প্রেম ভবে তবাবেন ধিশ্বাপী নিকবে। 
আত্ম সমর্পণ আহা যেনা কবে সায়, 
নিরাশে জীবন তার হৰে তেয়াগিতে। 
নিক্ষেপিবে মোরে সন্তু হস্তী-পদতলে 
যতক্ষণ নাহি মরি ! উঠ আমার মরণ ।! 
এট অবমাননায় হক্জে উত্তেজিত, 
প্রমত্ত মাতক্গ সম বলী আজি আমি। 
ভাগ্য-গ্রতি ফিরাইব তব হে মামুদ ] 
মানৰে ন1 ডর যদি, কিন্ত কর ভর, 
বিশ্ব-বিধাভায় আইা! সষ্টিতুর্তা তব। 


মুদ্ধশৃবশারদ কত ৰীরেজ্র-কেশন্ধী . 
৫ 
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কত রাজা, রাজপুত্র, ধার্ট্মিক সুজন, 
সলিম, জাম.সেদ, মন্চেহের তেজন্বী (১) 
গেছেন ত্রিদিব ধাষে, বৃথা শক্তি আছ!!! 
রক্ষিবারে পারে নাই সেই বীরকুলে। 
সবাই গেছেন চলে, কিন্ত জাগরুক-_ 
আছে চিত্ব-ক্ষেত্রে তার! জগত-বাসীর । 
মরিবে মরিবে আর যত রাঁজগণ, 
কেহই রবেন। হেথা) হবে ধুলিগত-_. 
অনিত্য অনার যত মানব-শরীর ! 

অহ! তব পিতা যদি হইতেন রাজা, 
রাজ-গুণান্বিতা মাত। আর, তবে আজি 
কবি-ভাগ্য অন্যব্ধপে হ্ত উজ্জ্বলিত, 
সম্মান সম্পদ যার ন্যায্য পুরস্কার । 
কিন্ত হে কেমনে দিবে সে মর্ধ্যাঁদ] তুমি? 
নছে তব পিতৃবংশ উচ্চ সম্মানিত । 
জন্ম তব নীচকুলে, ইস্পাহানের 





রঙ 
(১) এতিহাসিক মহাকাব্য শীহ,নামাঘ এই বীরবৃন্দের বিবরণ 
জ্রউহ্য॥ 


অফ্টম পরিচ্ছেদ । ৭৩ 





কর্মুকার-বংশধর তুমি ছে মাহমুদ। (১) 
ধশ্মের উত্তব অহো হন্প কভু পাপে? 
অত্যাচারী রাজ-ঠাই দয়! কি লম্ভবে? 
বদলে কি জলে ধুলে মসীর বরণ? 
তমন্িনী তমঃ দূর কে পারে করিতে ? 

যে বিটপী করে দান ফল তিক্ততম, 

চির তিক্ত প,তিলেও স্বর্গোদ্যানে তাহ | 
মন্দ চিত্ত পাপে রত, যদিই বদলে 

ভীষণ ভীষণতর পাপে আরে ধায। 
পক্ষান্তরে নিদিবের নিত্য বিকশিত 





শি 


(১) ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সুলতান 
মাহমুদের পিতা হৃলতান নাসিরদ্দীন সবক্তগীন, আলগুগীনের 
ক্রীতদাস দিলেন । আলপ্তগীন সবক্তগীনের গুণে মুগ্ধ হইয়) বুখার! 
প্রদেশের জনৈক সওদাগরের নিকটে তাহাকে ক্রয় করিয়া লন। 
অধিকাংশ এঁতিহাসিকের মতে, সবক্তগীন পারস্যের সআাট, এজদি-০ 
গোর্দের বংশোস্তব ছিলেন, কাঁলের গতিতে এইরূপ ছুরবস্থায় পতিত 
হন। কিন্তু ফেরদৌসী তাহাকে কর্পকারণতনয় অবধারণে, মাহমুদকে 
“ইম্পাহানের নীচ কর্মকার বংশধর" বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন । 
ফলে ইহার কোন্টা সমীচীন, ক্ষেত্রে তাহার বিচার করিবার 
আমাদের আবশ্যক নাই। 





ফৈরদৌসী-চবিত। 


পুষ্পোদ্যানে হুপ্ধ-নদী যত করে গৃতি, 
মধুরে মধুর স্থধা লভে আরো তথা । ! 
তব সম অত্যাচারী যে বাজ! পীড়নে 
দীনে, চির অপযশ ঘোষে তার ভবে। 
এবে তুমি লক্ষা কর লক্ষা ফেরদৌপীর, 
বাজাবলী গ্রন্থ তার জিনিয়! সকলে 
চির বিরাজিবে ভবেঃ নীতি-গ্রাথা তাঁর 
গুনে সবে হবে তৃপ্ত, জ্ঞানী আরো! জ্ঞানা। 
প্রাচীন বীবেন্ত্রকুল উচ্চ গানে মম, 
সজীব থাকিবে শোভা-প্রভা বিস্তরিয়া। 
গাইনি কি আমি তুন্‌, কাযুস্, ফেরিছ', 
অদ্বিতীয় বার ধীর রোস্তম-মাহম। ? 
করিনি কি দেওবন্দ বারত্ব-বর্ণন, 
শত্র নাশে শস্ত্র যার ছুটিত বিমানে ? 
ত্রিংশ বৎসরের শ্রম এবে সমাহিত, 
মহান.অদ্ভুত কত সমর-কাহিনী 
বর্ণিয়াছি কষ্টে কত পরিশ্রম সহ; 
কিন্ত ইহা নর-চিত্ত রাঁখিবে সজীব, 
চৈতন্য দাঁনিরে আর উচ্চ অনুষ্ঠানে । 
কুহ্থম-কোমলা ধীর! লজ্জাবতী নারী 


অষ্টম পরিচ্ছেদ্। ৫ 





পাঠে ইহা হবে ভীম সমর-রঙ্গিণী ! 
রাজ-অঙ্গীকারে অঞ্ে! প্রনুন্ধ হইয়। 
ত্রিংশ বর্ষব্যাপা ক্লেশ সহিন্ু জীবনে, 
কিন্তু এবে বৃদ্ধ কবি হাষ কি আক্ষেপ, 
প্রতিশ্রুত পুরফারে বঞ্চিত কুক্ষণে। 
গজনীপতির গ্রানিহ্চক এবং মন্ত্রীর অদুরদর্শিতা 
প্রকাশক আরও কতিপয় কবিতা পত্র মধ্যে বাদশাহের 
শিরোনামে প্রেরিত হইল। এতত্যতীত ন্ুলতান 
পবিত্র মস্জিদের যে স্থানে উপবেশন করিয়া প্রতিদিন 
উগামন। কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন, ঠিক তাহার পুরোভাগে 
নিয়োদ্ধত কবিতার মন্মা্থ্যায়ী একটা শ্লোক লিখিয়! 
রাখিলেন। 
গজনীপতির সভা। রত্বাকরু সম, 
অকুল অতলম্পর্শ কিন্ত অতিশয়, 
আছে বটে রত্বরাজি তাহে অনুপম, 
প্রভায় সিন্ধুরে শুধু করে প্রভাময়। 
চর 
রত্ব লোভে যত্ব করে আমি অভাজন, 
ফেলিলাম জাল, লাভ না হইল ছায়, 


৭৬ ফেরদৌসী-চরিত। 





কি পোষ সিন্ধুর তাহে? ভুপ্জে নরগণ 
ভাগ্য-লিপি বশে ফল নিয়ত ধরায় । 
এই সমস্ত রূহ কার্য অতি দারধানে ও সঙ্গোপনে 
নির্বাহ করিয়া কবি শশব্যন্তে জীবন লইয়া পলার়নপর 
হুইলেন। 


নবম পরিচ্ছেদ । 
কবির দেশপর্য্যটন, স্বদেশ গমন, পরলোক 
প্রাপ্তি ও সঙ্কল্ সিদ্ধি। 

মহাকবি ফেরদৌসী গজনী হইতে সকলের অপংক্ষ্য 
বহির্গত হইলেন এবং অতি সন্তর্পণে নগর সীমা উত্তীর্ণ 
হুইয়! প্রাস্তর-পথে প্রাণপণ শর্তিতে দ্রতগতি চলিতে 
লাগিলেন। কত কত গ্রাম, নগর, পর্বত, প্রাস্তরঃ 
অরণ্য, নদ্যাদি এবং কত বিদ্ববাধ! খতিক্রম করিয়! 
অনাহার অনিদ্রার কত প্রাকৃতিক নির্ধ্যাতন তোগ 
“করিয়। পরিশেষে তিনি বছকষ্টে মাজিন্দারাণে (১) আসিয়া 
উপনীত হন। কিন্ত সেইস্থানে কয়েক দিবস থাকিয়া 
অনঃপৃত না হওয়ায় থলিফীয় রাজধানী ছুগ্রদিদ্ধ 





(১) পারগ্যের উত্তহ, সীমান্থ আলবোর্জ পর্বত ও কাশ্পিয়ান 
হাগরের অন্তর ভনপদ। 


নবম পরিচ্ছেদ । ৭৭ 


বোগ্দারদ নগরে যাইয়া জ্সীশ্রয় গ্রহণ কবেন। 
বোগ্দাদেশ্বর : মহামানা খলিফা, কবির পরিচয় 
পাইয়া সমাদর প্রদর্শন পৃর্দক সভক্তি প্রিয় সম্ভাষণে 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন। এখানে আসিয়া রাজাু- 
গ্রছে ফেরদৌসীর তাবত উদ্বেগ-আঁশঙ্কা দুরীতৃত 
হইল। তিনি বোগ্দাদ-রাজপ্রাসাদদে নিরাপদে ও 
নিশ্চিন্ত থাকিয়া! স্ষ্টচিত্তে পুনকায় বিশ্ববিনোদ্দিনী কবিতা 
দেবীর সেবায় যনোনিধেশ করিলেন। কথিত আছে, 
এই সময়ে বোগ্দাদ-পতির গুণাচ্থকীর্নম্চক সহ্ত্র- 
পদ্দী একটা কবিতা ও অপর এক খানি কাব্যগ্রন্থ তৎ- 
কর্তৃক প্রণীত হয়। খলিফা তদর্শনে আনন্দিত হুইয়! 
"কবিকে ৬*১*** দিনার এবং অসাধারণ গুণের পুবস্কার 
শ্বরূপ রাজসম্মান প্রকাশক এক মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রদানে 
আপ্যায়িত করেন। 

এ দিকে গজনীপতি প্রতাষ সময়ের উপাসন! নির্ববা- 
হার্থ মস্জিদাত্যস্তরে প্রবিষ্ট হইয়! দ্বেখেন, ভিতি-গাত্রে 
একটা শ্লোক লিখিত রহিয়াছে । তিনি "নামাজ (উপা- 
সন!) সমাধাস্তে উৎসুক অন্তরে উহার নিকটে যাইয় 
পাঠ করিলেন এবং মর্দাবগতহইয়া যারপর নাহ বিষঞ্ 
হইলেন। তাহার প্রফুল্ল মুখ-কমল সহসা যিশু হুইয়। 





৭৮ ফেরদৌসী-চরিত । 


আপস 


গেল। কি এক আঅননুভূত্ভ গুরু ভারে মন অবনত হুইক্1 
পড়িল। তিনি বুঝিলেন, ইঠা ফেরদৌসীর কার্য এবং 
বুঝিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনযনার্থ জনৈক পরি- 
চারককে অনুমতি করিলেন । কিন্তু 'ফরছদীসী কোথায় ? 
দেই নিগ্রহভীত জ্ঞানী পুবষ গ্রজণ কি? গজনীপতির 





অধিকার মধ্যে কি আব প্মাছেন! পরিচাবক কবির 
বাদগৃহে এবং অনানা স্থানে বিস্তর অনুসন্ধান করিল) 
কিন্তু কোথাও দেখিতে ন! পাইয়া প্রত্যাবর্তন করত 
কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, “মহীপতে! কৰি আর 
রাজধানীতে নাই, অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি পলাতক 
হইয়াছেন |. সআাটেব আদোশ পাছে পুনঃ বিপদগ্রস্ত 
হন, এই আশঙ্কাই তাহার পলাইবার প্রধান কাঁবগ1% 
পরিচারকমুখে এই সংবাদ শুনিয়া! স্থলতান আরও 
সম্তপ্ত ভইলেন। যেন সহম্র বুশ্চিক দংশনে - তাহার 
হৃদপিণ্ড জর্জরীভূত হইতে লাগিল। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে 
প্রাসাদে প্রত্াণাগত হুইয়। মন্ত্রীর সমক্ষে কবির জন্ত নানা- 
আক্ষেপ কবিতেছেন, এমত সময়ে আবার ফে্দৌসীর 
পূর্বোক্ত পত্র আসিয়! উপস্থিত। কি তয়ান্ক ব্যাপার! 
জলন্ত অনলে যেন ঘ্বতাহুতি পড়িল। সুপ্ত শা্ুলকে 
€ক যেন অলক্ষর-প্রহারে জাগরিত করিয়া দিল। ম্ুল- 


মবম পরিচ্ছেদ । ৭৯ 





তান সেই আত্নিন্দাপুর্ণ, সভাসদ্বের নীচভাজ্ঞাপক ও 
নত অদুরদর্শিতার কুৎসাস্থচক পত্র পাঠ করিয়। অতীব 
উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন; তাহার সর্বধঙ্গে যেন 
বিছ্বাৎ-প্রবাহু খেলিতে লাগিল, নয়ন যুগল আগ্নিবৎ 
হইল, কলেবর কম্পন-বেগে আসন টলিয়া গেল। কিন্তু 
করিবেন কি? হস্তস্থিত তীর শৃন্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, 
পুনঃ তাহা ফিরাইয়া আনিবার উপায় কোথায়? তাই 
জ্ঞানরত্বমণ্ডিত বীরবর গজনীপতি বিবেক বলে অনে- 
কাংশে ধীরত! অবলম্বন করিলেন। সেই রোৌধ-কষায়িত 
বিশ্ষারিত লোচনে মন্ত্রীকে প্রভূত তিরস্কার করিয়। 
কহিলেন, “তোমারই খঅদূরদর্শিতার়, তোমারই অবি- 
বেচনা_অবহেলায় আমি এমন একজন মহাঁকবিকে 
হারাইলাম। তোমার অনভিজ্ঞতার দোষে অথবা প্রতি- 
হিংসা দীধক ষড়যন্ত্রের বশে সামানা অর্থ বিনিময়ে 
ছুরপনের ছুন্ণাম ক্রয় করিলাম, চিরদিনের জন্য প্রতিজ্ঞা 
পালনাক্ষম নামে_দত্তাপহাবী নামে অভিহিত হইলাম। 
ফতদ্দিন এই গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিবে, যত দিন জগতে 
বিদ্যাচর্চা থাকিবে, ইতিহাসের সম্মান, লোক-চরিত্রের 
আলোচন! থাকিবে, ততদিন জনসমাত্জ আমার এ আপ- 
বাদ-কাহিনী বিলুপ্ত হইবে না--এ কলঙ্ব্দুর হইবার, 
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নহে। লোকে কথায় কথায় উপমা-প্রুসজে আমার এ 
নিন্দাবাদ ঘোষণ! করিবে । আমার এ বিশাল সাত্রাজা, 
ভাগারপূর্ণ ধনরত্ব, হয়-হস্তী-সৈন্য-সাঁসন্ত, প্রজাকুলের 
এ স্বুখ-সমৃদ্ধি, কে উল্লেখ করিবে? কে তখন এই সমু- 
দয়ের আলোচনা করিবে? অথবা করিলেও, তাহা 
কোন ফলোপধায়ক হইবে না; এই একটী দোষে সমু 
দয় গুণরাশি আচ্ছন্ন করিয়৷ ফেলিবে, হুপ্ধভাগে গোমুত্র 
পতনের ন্যায় দয়ামায়া, শীলত1-ভব্যতা, বিনয়-বছা- 
নাতা, সৌজনা-সহৃদয়ত1 প্রভৃতি আমার খাতি প্রতিপত্তি 
সমুদয়ই বৃথায় যাইবে । ইহ! অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয়, 
মন্রদাহী যাতনার কথা আর কি হইতে পারে? হায় 
হার মনুষ্যও কি এমন কুকম্্ম করিতে পারে ?” গজনীশ্বর 
এই প্রকারে অনেক অনুতাপ করিলেন। ক্রোখের 
পরিবর্তে অন্ুশোচনার অঙ্ক,শ-আঘাতে তিনি যৎপরো- 
নাস্তি যাতনা অন্থতব করিতে লাগিলেন। তিনি কিরৎ- 
ক্ষণ নীরবে অপলকনেত্রে শুন্যপানে চাহিরা রুহিলেন। 
সভাসদবর্গের ষড়যন্ত্র, মন্ত্রীর শঠতা, কবির কষ্ট এবং 
নিজেরু ভ্রমজনিত অন্যায়াচরণ ইত্যাদি বিষয় একে একে 
আন্দোলন করিষ্ঠু দেখিলেন। অবশেষে প্রতিশ্রুত 
অর্থদানে এই. কলম্ব-কালিম। প্রক্ষালন . করাই শ্রেয়স্কর, 
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এই স্থির করিয়া মন্ত্রী মইমদ্দীনের প্রতি অনুমতি করি- 
লেন, প্যাও, ফেরদৌসী যেখানেই থাকুন, নিকটে বা 
দুরদেশে যে রাজোই গমন করুন, ত্বরায় তাহার 
অন্থপন্ধান কর। আমি তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ 
করিয়াছি, ধর্মাধিকরণে বসিয়া অবিচার করিয়াছি, 
পক্ষপাতিত্বের একশেষ দেখাইয়াছি, অতএব কৃতা- 
পরাধের প্রান্সশ্চিত্ত স্বরূপ আমার শত সহস্র 
ক্ষমাপ্রার্থন৷ জ্ঞাপন করিয়া! প্রতিশ্রত অর্থ প্রেরণে 
সেই পুজ্যপাদ প্রবীণ পুরুষের সম্তোষ সাধন 
কর।” (১) 


শন 





(১) জনৈক গ্রন্থকর্তা এই দ্বটনাংশটা বিভিন্নরূপে বর্ণনা করিরা- 
ঘন 5. ভি, বৃত্ত, হৃত্বি প্ততকেব ব্ু দিবিজ। পানে, শুনবে 
কোন একটী ভারতাক্রমণ সময়ে একদা প্রধান মন্ত্রীকে তাৎকালিক' 
অবস্থাহুষায়ী শাহনামার একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়। 
মাহমুদের মনে ফেরদৌসীর কথা জাগরিত হয়। তখন তিনি কবির 
প্রতি যে জবিচার করিয়াছিলেন, তাহ! ম্মরণ করিয়া ক্ষোভের 
সহিত ভাহার অবস্থ। জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী বলেন, 
“কবি এক্ষণে অতিবৃদ্ধ , তুস, নগরে কণ্ঠে কালযাপন করিতে- 
ছেন।” ইহ! শুনিয়। স্থলতান তৎক্ষণং কবির উপযুক্ত ও নিজের 
পদোচিত পুরষ্কার পাঠাইতে অনুমতি করেন। 
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মন্ত্রী সুলতানের আদেশ নীরবে নতমস্তকে গ্রহণ 
করিলেন এবং তাহার প্রতি অপর কোন কঠোরাদেশ 
যে হয় নাই, তাহাতেই পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া 
মনে মনে জগদীশ্বরকে নেক ধন্যবাদ দিলেন। অতঃ- 
পর কাল বিলম্ব ন! করিয়! কবির অনুসন্ধান জন্য চতু- 
দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কোথায়ও তাহার 
অন্বেষণ হইল না, প্রেরিত ব্যক্তিগণ হতাশ মলিনমুখে 
একে একে ফিরিয়া আসিল। মন্ত্রী তদ্দর্শনে যৎপরো- 
নাস্তি ভীত ও চিস্তিত হইলেন। এই অকৃতকার্যাত| 
হেতু পাছে আবার সুলতান কুপিত হইয়া তাহার উপর 
কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন, এই আশঙ্কায় তিনি 
দিন যামিনী ত্রিক্মাণ অবস্থাক্স কাটাইতে লাগিলেন! 
ইত্যবসরে দৌভাগাক্রমে অবগত হইলেন, কবিশ্রেষ্ঠ 
ফেরদৌসী বোগ্দাদের সুপ্রসিদ্ধ থলিফার রাজসভার 
শোতাবর্ধন করিতেছেন। এই সংবাদ মাহমুদের কর্ণ- 
গোচর হইলে, তিনি কবিকে গজনীতে প্রেরপার্থ মহ! 
মান্য খলিফাকে সানুনয় অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। 
কিন্তু তাহার অনুনয় বিনয্র,যতু-আগ্রহ সমুদয়ই খিফল হইল, 
ফেরদৌসী খলিফার নিকট সৃলতানের প্রস্তাবে অনম্মতি 
জানাইরা জ্বন্মভূমি তুস্‌ নগরে প্রস্থান করিলেন।' 
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ফেরদৌসী যখন আর কোনক্রমেই গজনী রাজসভায় 
আনিলেন না; গজনীপতির অভয় বাণীতে তাহার আর 
আস্থা জন্মিল না) তখন সুলতান মাহুমুদ অনন্যগতি 
হুইয! আপন প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্যত হইলেন। তিনি 
বিশ্বস্ত লোকের তত্বাবধানে বষ্টি সহশ্্ স্বর্ণ মুদ্রা ও কবির 
উপযুক্ত রাজসন্মানজ্ঞাপক একটা বহুমূল্য পরিচ্ছদ ফের- 
দৌসীর নিকটে তুস্‌ নগরে প্রেরণ করিলেন এবং 
তৎসহ অনবধানতা প্রযুক্ত স্বীয় কৃতকার্যোর জন্য মার্ডন! 
চাহিয়া প্রেরিত মুদ্রাদি গ্রহণ করিতে মন্ুরোধ করিয়। 
শাঠাইলেন। বাজানুচরগণ যথাকালে তুস নগরে উপ- 
নীত হইলেন। কিন্তু হায় তাহাদের মন্তকের ভার 
নামাইয়া পিবেন। ফাহার নিকটে? ইহা বড়ই অন্ু- 
তাপের ও নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে, তৎসমুস্ 
গ্রহণ করা দূরে থাক, কবিকে একবার চর্শচক্ষে দর্শন 
করিতেও হয় নাই, তিনি ইতিপুর্বেই পার্থিব ছুঃখের 
লীলা সম্বরণ পূর্বক অনন্ত সুখময় স্বর্গর[জ্যে প্রস্থান 
করতঃ স্বীয় ফেরদৌলী (১) নামের গৌরব রক্ষা করিয়া- 


স্পা 
শশী শশী শ্ীীীশিিশিীশীীাশীগীিীীটাঁ পিসি এ 


(১) ফেরদৌনী শব্দে অর্থ হবগায়। ১৮২৮ বে ষ্টান্ে অনিক 
মৃত্যু হয় : মৃত্যুকালে হার বয়ন ৮* বৎসর হইছিল ০ 
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ছেন। (১) রাজকীয় কর্মচারীর *নগর-প্রবেশ-দ্বার 
অতিক্রম করিতেই দেখিলেন, কবির মৃত দেহ সমাধিস্থ 
করিবার জন্য সেই পথ দিয়াই বহন করিয়া, লইয়া যাই 
তেছে। এতদ্বলোকনে তাহাদের যুগপৎ শোক, 
ক্ষোভ ও বিন্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না) তাহার! 
দৈবের বৈচিত্রময় এন্দ্রজালিক বিধানে চমৎকৃত হই- 
লেন। অতঃপর কবির অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়! গেলে 
পর বাদশাহ প্রেরিত মুদ্রাদি গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত 


০৮০ "শা শশা শা শ্শাশীাশীঁ শশী শশা াশশশিশিটি 


(১) শান্ত্রবিধি অনুসারে মুসলমান মাত্রেই মুসলমানের কবর 
দর্শনে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিবা থাকেন, 
কিন্ত কথিত আছে যে, ফেরদৌনী অগ্গিউপাসকদিগের প্রশ:সা- 
সচফষ অনেকগুলি কবিত। শ্াহনামায় লিখিয়াছিলেন বলিয়া একদা 
তাৎকালিক প্রসিদ্ধ তপন্ধী মহাত্মা শেখ আবুল কাদেম খর্কাণী 
(ইহার বিবরণ “তাজকেরাতল আউলিয়া” নামক পারস্য 
পুস্তকে জরষ্টব্য) তাহার আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করেন নাই। 
তাহাতে পরবর্তী রজনীতে তিনি স্বপ্ে দেখেন যে, ফেরদৌসী স্বর্গে 
গৌরবের উচ্চ।শনে অধিষ্ঠিত আছেন । মহর্ষি তপর্শনে বিশ্মিত 
হুইয়া সেই পরমপদ লাভের কারণ জিজ্ঞাহ হইলে কবি উত্তর করেন 
যে, “দর্বশক্তিমান পরাৎপর পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও মহত্ব বিবয়ে 
আমি যে সমস্ত কবি! লিখিয্সাছি, ততপ্রভাবেই আমার এই হখলাভ 
ঘটিয়াছে।” 


নবম পরিচ্ছেদ । ৮৫ 
টিটি ০0০ 
হয়। মহাকবির একমাত্র ছুহিতা ব্যতীত পুত্র বা অপর 


কোন পুরুষ তদীয় পত্রিবার মধ্যে বিদ্যমান ছিল ন1। 
প্রাতবেশা মণ্ডলী সুলতান প্রেরি৬ পুরস্কার গ্রহণ বিষয়ক 
কথোপকথন প্রকাশ করিলে সেই কন্ত। শোক-গভীর 
স্বরে উত্তর করিলেন যে, “আমি পিতার নিকট সমুদর 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বাজাজ্ঞায় যে শ্রকার 
কঠোরতম নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন, অপমান, প্মবি- 
চার, অন্ঠায়াচরণ সহা করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের 
জানিতে বাকি নাই । তিনি জীবিতাবস্থায় যখন ন্ায]1- 
ধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, আশায় প্রতারিত হইয়াছেন, 
এই ধন ভোগ করিতে পারেন নাই, তথন আমর! 
ইহ! লইয়া কি করিব? ইহা দর্শন করিয়! সেই নির্বাাপিত 
এশকানলে গুনকানিওী কইজ।। আবআফিনাতিক ভিওগ বাক 
বিহ্বল করিতেছে এবং ভবিষ্কতে করিবে । স্থতরাং 
শোকের কারণ যে ধন, তাহা গ্রহণ করা ত দূরের কথা, 
আমর! স্পর্শ করিতেও প্রস্তত নহি।” বালিকার এই 
বেদনাবাঞ্জক তেজোপূর্ণ বাক্য শ্রবণে সমবেত সকলে 
নীরব ও নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল, কেহই তাহার গতি 
বাদ করিতে সাহসী হইলনা কৰি এক সহোদর! 
ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ্‌ পরে সেই বুদ্ধিমতী,হুশীল! মহিলা 


৮ ফেরদীসী-চরিত । 








উজ 


কহিলেন, “কনা যাহা বলিয়াছেন, যুক্তিবিকদ্ধ কথ। নহে। 
বাস্তবিক আজ উহা দর্শন করিযাই আমাদের হৃদয় 
বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । কিন্তু তাই ৰলিয়া উহ? প্রত্য- 
পণ দ্বারা স্থলতানের অনস্তোষ উৎপাদন করাও অক- 
তভঁব্য; কেননা বাজ্যার্ধিপতির সম্মান রক্ষা করিতে ও 
শাস্ত্রে বিধি আছে। সেই জন্ত এবিষয়ে আমার যাহ 
বক্তব্য, বলিতে বাসন! করিয়াছি, বর্দি যোগ্য বোধে 
সকলের মনোনীত হয়, কাধ্যে পরিণত করিবেন। দেখুন, 
মহামান্য গজনীপতি আমার ভ্রাতার জন্যই এই বিপু 
বিভব প্রেরণ করিয়াছেন , ইহা আমাৰ ভ্রাতারই, ভ্রাতা 
ব্যতীত এ ধনে অন্ত কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু 
লীলাময় জগদীশ্বরের বিচিত্র বিধানে আজ তিনি স্বর্সগত , 
সুতরাং এই ধন আর কেলইবে? ইহা! এক্ষণে তাহার 
বাসনান্্বায়ী কাধ্যে নিয়োগ করাই সর্ধতোভাবে কর্তব্য 
হুইতেছে। প্রতি বর বর্ষাকালে নদীর জল প্লাবিত 
হইয়া নগরেব সমূহ ক্ষতি করিত দেখিয়। তিনি সর্ধব- 
দাই স্কুগমনে বলিতেছেন, “যদি ঈশ্বরানুগ্রহে কখন 
ধনোপার্জন করিতে পারি, তবে নগরবাসী দিগক্ষে 
করের হস্ত হইতে রক্ষা কারব,-প্রস্তর দ্বারা নদীপার্ে 
এপ একউচ্চ বাধ গ্রস্তত করিয়া দিব যে, নদী অতি 
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ল্লীবিত হইলেও ধেন নগরের কোন অনিষ্ট না করিতে 
পায়ে ।* ইহাই তীহাক্ এঁকান্তিক বাসন! ছিল; এই 
সঙ্কল্প সাধনোজেশ্যেই ভিনি গজ্নীশ্বরের কার্যে প্রবাঞ্ে 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অত্তএব এই 
অর্থ ঘার! যাহাতে তাহার হৃদয়ের বাসন! আর্জ চরিতাখ 
হয়, আঁশ! পূর্ণ হয়, ্সাপন্াদিগকে তদ্ধিষয়ে সচেষ্ট হইতে 
অনুরোধ করিতেছি । যদি এ প্রস্তাব মনোনীত 
হয়, তবে আপনার! অর্থ রাশির যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে 
পারেন,আমাদের মতামতের কোনও আবশ্যক করে ন1। 

ফেরদোৌসী-সহোদরা ইহ! বলিয়! নীরব হইলেন। তাহার 
স্তানী জনস্থলত স্থযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব সকলেরই সম্তোধদায়ক 
হইল। তখন রাজকীয় অনুচরগণ এই তত্ব বাদদশাহের গোচন় 
কছ্ছিলেন। সব্গুণশীলী নরপতি কবির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে 
বৎপন্গোনাস্তি ব্যথিত হইলেন; কবির অলোৌফিক গুণের 
ব্যাখ্যা করিয়া কতই অনুশোচনা করিলেন। রলাজগরব্যতর 
বিষাদপূর্ণ হইল ; শক্র যিক্র, জ্ঞানী মুর্খ চি যুবা বৃদ্ধ সকলেই 
সন্তপ্ত হদয়ে হা- হুতাশ করিল। অতঃপর মহামীন্গ সুলতান 
ফেরদৌপী- ছুছিতার তেজস্বিতার কথা শুনিয়া বই প্রীত 
হইলেন) বৃক্ষের পরিচয় য্লেও পুহরন । পরে কবির 
বহোদয়ার প্রক্কাবের ভূয়সী প্রশংসা না তাহ সম্পা্ 


৮৮ তি টানি । 


নার্থ এরৎ তৎসহ্ছ নিজের অভিপ্রায়া যায় কবির স্থতি 
রক্ষার্থ, অবিলম্বে লোক প্রেরণ করিলেন। যথাকালে 
বাদশাহের অন্ুমতিক্রমে কবির বাল্য জইবনের লীল1- 
নিকেতন তুঁস্‌ নগরের পাদপ্রবাহিতা নদীপার্থে পর্বত 
প্রমাণ এক ন্ুুবৃহত বাধ এবং অমর কবির সম্মরণার্থ একটা 
প্রকাণ্ড অতিথিশালা গুতিষিত হইল। আজ প্রায় 
নয় শত বৎসর অনভীত হইতে চলিল, কালের প্রবল 
তরঙ্গাভিঘাতে পৃথিবীতে কত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, 
কত স্থানে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কত শোভাসমুদ্ি- 
শালী নগর মহারণো এবং অরণ্য নগরে পরিণত হুই- 
ধাছে, কত শত সম্রাট সাম্রাজ্য সহ অনস্ত কাল-সমুত্রে 
ক্ষণস্থায়ী জলঙ্ুঘ,দের ন্যায় ভাপিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 
মহাপ্রাণ ফেরদৌসী মহাপুণ্য বলে সেই েতু ও পথিকা” 
আমটী আঁবনশ্বর পুণ্যন্তস্ত স্বরূপ কালের বক্ষে আজিও 
ঘায়মান থাকিয় কবির প্রাতঃন্মরণীয় পবিত্র নামের মহিমা 
ঘোষণা! করিতেছে । আর তাহার কবর ? সেইপরিক্র পুরু- 


ফের পবিত্র সমাধি গে ্ তীর্থরূপে পরিণত্ত 
ছাইয়া। অযূখ্য যাত্রিক-হৃদদের স ইকরিতেছে। 





